মার্কাম্‌ অরিলিয়মের আত্মচিন্তা। 





শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
সঙ্কলিত। 


শ্ীলালবিহারী বড়াল কর্তৃক 
প্রকাশিত। 
বড়াল পাড়া, হুগলী । 





৬ নং সিখলা টা, কলিকাতা, 
এমারেল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে 
শ্রীবিধারিলাল নাথ কর্তৃক মুদ্রিত। 
সহ 


১৩১৮ সাল। 
মূল্য ১২ টাকা। 


৮170 17901621705 1১ 1701016 17062179 01069105, 
07 91100) 5001155 10 90110 01711) 019175, 
14159 5900 4১010110915 10110 1617) 0: 131560) 
14715 5০9০0190055 0090 10917 15 27680 10066, 


1১00615 15558 01) 1127, 


সতত স্মহৎ কার্ধ্য সাধি, যে লতে সুমহত ফল 
ভগ্ন মনোরথ হোলেও সহাস্য বদন নির্জন বাসে 
হোক্‌ বাজ্যভোগ বসি রাজসিংহাসনে অরলিয় সম 
কিন্বা সক্রেটিস্‌ ন্যার উৎসর্গি জীবন সত্যের লাগি 
তিনিই বথার্থ মহৎলোক ভুবনে জানিও নিশ্চয়। 


শ্রীলালবিহারী বড়াল। 





(২) 


তাহার বিগ্যাশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা পার্ক ও 
সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার মহতগুণসকল প্রশ্দুটিত 
হইলে সম্রাট [57থ7এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
[75715 এর মৃত্যুর পর 40600185705 রাজ সিংহাসনে 
অধিষ্টিত হইলে, মার্কাসের ভাগ্যলপ্ী সুপ্রসন্ন হন। 
তাহার ১৫ বৎসর বয়সে, মনোহারিণী, প্রফুল্পহদয়া ও 
তীক্ষবুদ্ধি কন্য11785071এর সহিত বিবাহ হয়। যৌবনে 
অরিলিয়সের বিগ্যাশিক্ষা কিরূপ সম্পূর্ণভাবে হইয়াছিল 
তাহা বিশেষ বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

1১7959507 [,8105 বলেন--“ ১০০1) &. 0০ ০1 
€59.01)675 01541720151) 7৮ 01761 ৪০9৮1610605 
থা) 00610 01898065611] 1081015 0০ ০০118০90 
22910, 00 58 10 009 001311 ৮৮6109৮5100 1050 


0706 11155101007 511706 


ছি 
বাল্যে ্তীহার মাতা ও পিতামহ দ্বারা যে শিক্ষালাত 
করিয়াছিলেন তদ্দিষয়ে তিনি তাহার “)1901080078”এ 
বলিয়াছেন_ 

[০ 070 6905 1 20710060060 0011)2170 209০9৫ 
21870500615) 9০0৫ [0810005) ৪. 69০9৫ 915061, 
000 (620105, (০090 9550901900১, 5 11790001 
200 01503, 10811) ০৮501120০০৭ ৮. 

রোমীয় সাধারণ বিদ্যালয়ে তিনি কখনও যান নাই। 
[২950০৪5 তাহার সব্ধশ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন, তিনি সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার গুরুকে রাজকর্চারিদিগের মধ্যে 
সর্ধপ্রধান পদে অভিষিক্ত করেন। *ইহাতে তাহার 
গুরুতক্তির নিদর্শন পাওয়া যাম্ম। তৎকালে রোমীয় 
প্রথান্থসারে তিনি কবিতা ও অলঙ্কার শান্তর [0071005 
£500085 এবং 00910611605 7:0260র নিকট 


(৪) 
শিক্ষা করেন। পরস্ত একাদশ বৎসর বয়মে আইন ও 
দর্শনশান্্ আলোচনা আরম্ত করেন; এই পথেই 
তিনি আজীবন চলিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বৈরাগী 
7)19257145এর সহিত পরিচিত হয়েন ও তাহার শিক্ষায় 
বিমুগ্ধ হওতঃ তাহাদের দলের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, 
এবং দুইজন প্রসিদ্ধ ধর্শশস্্রজ্ঞকে শিক্ষকরূপে বরণ করেন? 
যথা, ১:5৪%005 07 0056017889১ ২ ড০18008005 
[18101810091 তিনি সর্বাস্তকরণে তাহাদের শিক্ষা অন্তু 
শীলন করিয়াছিলেন এবং এরূপ কঠোর নিয়ম প্রতিপালন 
করিতেন, যে তদ্দারা তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্য তঙ্গ হয়। 
গুরু সকাশে নিম্লিখিত উপদেশগুলি লাভ করিয়া 
আজীবন প্রতিপালন বর্ধরয়াছিলেন; যথা, ১। কঠিন 
পরিশ্রম। ২।'ভোগবিলাস বজ্জন। ৩। নিন্দাবাদে দ্বণা। 
৪ । বিপত্তিতে ধৈর্ধ্যাবলম্বন। ৫। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা সংস্থাপন । 


(£) 

৬। অকপট গাস্তীষ্য। ৭। কোমলভাবে অন্যের দোষ 
সংশোধন । ৮। স্বকীয় অবকাঁশাভাব অথবা বিশেষ কার্য্য 
নিবন্ধন সময়াতাঁবের আপত্তি প্রচার না কর]। 

তাহার শিক্ষার মধ্যে তিনি সতত তাহার মধুর 
কোমল সবল প্রকৃতি রক্ষা করিয়া জনসাধারণের নিকট 
আজীবন আদরণীয় ও গ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। 

তাহার সুন্দরী পত্রী 1:450719 উপযুপরি ১৯টা 
অপত্য উৎপাদন করত 18810১ পর্বতের পাদমূলে 
মানবলীলা স্বরণ করেন। তীহার স্বামী তীহার স্ৃতি 
সধতনে রক্ষা করিয়াছিলেন। 7:257)9 দেবীরূপে 
পরিগণিতা হইয়াছিলেন, তাহার নাহ্াক্ষিত মোহর 
বাহির হইয়াছিল যাহাতে এই কথাটী লেখা আছে 
701009 অর্থাৎ পতিত্রতা। 

এক্ষণে অরিলিয়স্‌ জার্মান জাতির (15750019011, 


(৬) 

38401 এবং [ন০7000071) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, 
এবং বৃদ্ধাবস্থায় শ্রান্ত দেহভার ও নিঃশেষ রাজকোষ 
লইয়া এই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন। ইতিপূর্বে 
মারীভয়ে অনেক লোক বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ষাহারা 
জীবিত ছিহ্বেন তাহার। নিরাশার কালাতিপাত করিতে- 
ছিলেন । এই সকল ছুবিপাক সন্তেও অরিলিয়স্‌ তিন 
বৎসর অকুতোভয়ে ও বীরদর্পে এই যুদ্ধকার্ষ্যে প্রবৃত্ত 
হয়েন, ইহাতে শক্র দমনও হইয়া আইসে, পরুস্ত 
জান্ীন্‌ সৈম্তদ্িগকে বিতাড়িত করিবার পূর্বে তীহার 
স্বাস্থ্ভঙ্গ হয়। কেহ বলেন ৬০ বৎসর, কেহ বলেন 
৭৩ বৎসর খয়ঃক্রমকালে ৮17909709. এক্ষণকার 
150109 নগরীতে তিনি মানবলীল। সন্বরণ করেন । 

পুন15 ০0. %83 1159 175 ]তি-9917557265 00- 


0105171205,515591005- 51085 ০0৫ 2091011100০ 


(৭) 
৪৮ 01 পুর], 00:0821 দ10101 016 08010 0£ 
9৮ 50820159 8081791 00৩ 91100 999১ 
রোমীয় ইতিহাসে তাহার নাম জলস্ত অক্ষরে বিরাজ 
করিতেছে। তাহার সুখ্যাতি, কেবল মাত্র খৃষ্টান নিগ্রহ 
কলঙ্ক ব্যতীত অটুট রহিয়াছে । 

8901005১110 90061 1 9121005) 10৮01901০71 
0121005, 109 50101” 0760 1076 0016260 
010150175, 

01015 90615] 00090101709 12076009010105 
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5 1, 48151105200 006 55080000101 10510015 
1075 £১0000106 001800 15 5011] 076 2191070 
92701061000 [২0076. 106 95 1801550 81001099 
006 ৪০০১ 2070 21270506৮61 [001501) 1780 &, 
508006 ০0110107 17) 00617 1000565, 
একজন খ্যাতনামা ইয়োরোপীও পণ্ডিত বলিয়াছেন__ 
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51500000605 পি) 5৪6 7০6 09%910000518 
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দ্রীনহীন 
শ্রীলালবিহারী বড়াল। 


সূচনা পত্র। 


আমার অন্তরতম প্রিয়স্ন শ্রীমান্‌ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের টিগেরিয়ায় অবস্থানকালে তাহাকে নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি পাঁঠ করিতে দি__ 


[..116০29+5 11001080905 8110 09010101)19- 
(10105, 

2.016010500105 0 8100005 4১0161105, 

3.001901801905 06711195001, 


4. 50৯ 1২510000175 07. 175 019 01 
০৭. 


6... [01919 +06 20196107000, 


6... £01010175 £17010 01011950101)515, 


০/৩ 

তিনি 'এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া 1191005 
/0151203এর আত্মচিস্তার উচ্চতাবে বিমোহিত হইয়া 
একেবারে তত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহার বঙ্গানুবাদ 
লোকহিতার্থে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন 
না। তদন্নসারে বিগত ১৮২৯ শকেরু তত্ববোধিনী 
পত্রিকার ফাল্গুন মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। 

আমি তাহা পাঠ করিয়৷ অত্যন্ত আনন্দিত হই, 
এবং পুনবাঁয় কবৈ প্রকাশ্রিত হইবে, তজ্জন্ প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকি । ক্রমে ইহা ১৮৩০ শকের আধা, শ্রাবণ) 
ভান্র ও চৈজ্রে এবং ১৮৩১ শকের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও 
ভাব্রে প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। *আমি বঙ্গতাষায় 
এমন অত্যুজ্জল রত্ব প্রকাশিত হৃইল দেখিয়া! যপরোনাস্তি 
আনন্দিত হই, এবং সর্বসাধারণে এই সকল অমূল্য 
উপদেশ প্রচার জন্ত তাহাকে পত্র লিখি।, তিনি তাহার 


৬ গু 
স্বাভাবিক মহত্ব ও উদ্ারতাগুণে আমাকে এই পুস্তকের 
সত্বাধিকার অর্পণ করেন । 


জনহিতকর বহুবিধ কার্যে হস্তক্ষেপ প্রযুক্ত আমি 
যথা সময়ে ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। পরমপিত! 
পরমেশ্বর ইহা" প্রকাশের শুতযোগ আমাকে আজ 
দ্রিলেন। আমিও আনন্মমনে ইহা প্রকাশ করিলাম । 
ইহাতে যগ্ঘপি একটিও নরনারীর বিবেক ও বৈরাগ্য 
জাগ্রত হওত আত্মবোধ সমুদ্দিত হয়, তাহা হইলে 
আমার পরিশ্রম সার্ক বোধ করিব। 


বড়াল পাড়া, 
হুগলী । 1 দীনহীন 


সুভ ১৩ই আষাঢ়, ] ঞ্ীলালবিহারী বড়াল। 


১৩১৮ সাল। 


ার্কাস্‌ অন্িলিস্রসেন্প 
জীবন-ন্বত্তান্ত। 


মার্কাস্‌ অরিলিয়দ্‌ ত্যান্টনাইনস্‌ দেব-পৃজকদিগের 
মধ্যে একটি অত্যুঙ্ছল রত্ব। তিনি রোম নগরীতে 
১২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার 
জন্মদিন কেহ ২১শে কেহ ২৬শে এপ্রিল বলিয়া থাকেন। 
তাহার পিতা 40185 ৮০০৫৯ তাহার মাতার নাম 
10108 0411]]থ কিন্বা 1,011. তাহার উতয় মাতৃ 
ও পিতৃকুল মহৎ বংশসন্তত। মাতা উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মচারীসম্ৃতা এবং পিতা 2 1১011101105 
হইতে অধন্তন। মার্কাসের বাল্যাবস্থায় পিতৃ বিয়োগ 
হইয়াছিল। তীহাকে তাহার পিতামহ :)717105 
৬০৪5 পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। 





স্নার্কীস, অন্লিলিস্মসেল্প আন্মচিস্তা। 
প্রথম পরিচ্ছেদ। ্‌ 

১। প্রতিদিন প্রভাতে ম্মরণ করিও, রাত্রি আসিবার 
পূর্বেই, কোন-নাকোন অনধিকার চচ্চাকারী ব্যক্তি, 
অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, কটুভাষী ব্যক্তিত_কোন-না-কোন শঠ 
ঈর্ধাপরায়ণ অসামাজিক বর্ধর ইতর বাক্তির সহিত 
তোমার সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে। তাল মন্দের অজ্ঞতা 
হইতেই তাহাদের এই সমস্ত কুটিলত৷ ও বুদ্ধিবিপর্যযয় 
উৎপন্ন হয়। সৌতাগ্যবশতঃ আমি ভাল কাজের 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মন্দ কাজের কদর্য্যতা বুঝিতে 
পারি; আমার করব বিশ্বাস, যে ব্যক্তি আমাকে বিরজ্ঞ 
করিতেছে সে আমার আত্মীয়; এক রক্তমাংসের না 
হইলেও আমাদের উভয়ের মন ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধে আবদ্ধ 
কেন না, উভয়ই এক ইশ্বর হইতে প্রন্থত। ইহাও 

২ 


(১২) 

আমার ঞ্রুব বিশ্বাস কেহই আমার বাস্তবিক ক্ষতি 
করিতে পারে না, কেন না কেহই আমাকে বলপুর্বক 
অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। আমার ন্যায় 
যাহার একই প্রকৃতি, যে একই পরিবারের অন্তভুক্তি, 
কোন্‌ প্রাণে আমি তাহাকে ঘ্বণা করিব-_তাহার 
কথায় রাগ করিব? ছুই হাত, ছুই পা ছুই চোখের 
পাতা, উপরের ও নীচেকার দস্তপাতি যেরূপ পরস্পরকে 
“সাহায্য করে, আমরাও সেইরূপ পরস্পরকে সাহায্য 
করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিববাছি। অতএব 
পরস্পরের সহিত বিরোধ করা নিতান্তই অস্বাভাবিক। 
ক্রোধ ও বিদ্বেষের মধ্যে এইরূপ একটা অমিত্রোচিত 
ভাব প্রকাশ পায়। 

২। এই কয়েকটি জিনিসে আমার জ্লীবন গঠিত ;__ 
রুত্তমীংস, নিশ্বা ও মনের একটি নিয়ামক অংশ। 


(১০) 
মনকে বিক্ষুৰ হইতে দিও না। ইহা নিষিদ্ব। আর 
শরীরের কথ| যদি বল,_শরীরকে এমনি ভাবে দেখিবে 
যেন এখনি তোমার মৃত্যু হইতেছে । কেন না? শরীর 
জিনিসটা কি?-একটু রক্ত, আর কতকগুলা অস্থি 
বইত আর কিছুই নয়; শ্সামু শিরা» নাড়ী প্রভৃতির 
দ্বারা একথার্নি জাল বোনা হইয়াছে। তাহার পর, 
নিশ্বাস জিনিসটা কি?--একটু বাতাস, তাও আবার 
স্থায়ী নহে-_ফুস্ফুষ্‌ যন্ত্র এ বাঁতাসকে একবার বাহির , 
করিয়া দিতেছে, আবার ভিতরে শোষণ করিয়া 
লইতেছে। তোমার জীবনের তৃতীয় অংশটি__নিয়ামক 
অংশ। বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; 
এই উৎ্কষ্ট অংশটিকে আর দাসত্ব করিতে দিও না। 
যেন উহা! স্বার্থপর বৃতিসমূহের দ্বারা চালিত না 
হয়; উহা যেন তবিতব্যতার সহিত বিরোধ না 


(১৪) 
করে, বর্তমানে বিচলিত ও ভবিষ্যতের জন্য ভীত 
নাহয়। 

৩। দ্েবতাদ্দের কাজের মধ্যে বিধাতার হাত 
হুষ্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এমন কি, আকম্মিক ঘটনাও 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ; কেন না, যে কারণশৃঙ্খল] 
বিধাতৃবিধানের অধীন, উহা সেই কারধশৃঙ্ালা প্রন্থত 
একটি কার্দ্যমাত্র । বস্তুতঃ পদার্থমাত্রই এ একই উৎস 
হইতে বিনিংস্থত্! তা! ছাঁড়া, সমন্ত ব্রদ্গাণ্ডের একটা 
প্রয়ো্গন-_একটা স্বার্থ আছে; তুমি সেই বরঙ্গাণ্ডেরই 
একটি অংশমাত্র। অতএব বিশ্বপ্রকুতিকে যাহ ধারণ 
করিয়া আছে, তাহা বিশবপ্রকুতির প্রত্যেক অংশেরও পক্ষে 
প্রয়োজনীয় ও হিতজনক; কিন্তু জগৎ পরিবর্তনের উপর 
স্থিতি করিতেছে, মৌলিক ও মিশ্র ভূতের বিকার ও পরি- 
পামের দ্বারাই জগৎ সংরক্ষিত হইতেছে। একদিকে 


(১৫) 

ক্ষতি হইলে, আর এক দিকে তাহা পূরণ হইয়া থাকে। 
এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তুমি সন্তষ্ট হও, এবং ইহাকেই 
তোমার জীবনের বীজমন্ত্র করিয়৷ জীবনযাল্রা নির্বাহ কর। 
তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আর আক্ষেপ করিতে হইবে 
নাযাহ। প্াইয়াছ তজ্জন্ট দেবতাদিগকে সর্বাস্তঃকরণে 
ধন্যবাদ দিয়া, হাসিতে হাসিতে এখান হইতে প্রস্থান 
করিতে পারিবে । 

৪। স্মরণ করিও, তোমার যাহা ইষ্টজনক তাহার, 
প্রতি মনোযোগী না হইয়া, কতবার “আজ কাল” করিয়া 
তাহা স্থগিত বাখিয়াছ, এবং দেবতারা তোমাকে যে সব 
অবসর দিয়াছেন তুমি তাহা হেলায় হারাইয়াছ। আর 
কালহরণ করিও না) এখন ভাবিয়া দেখ, কি প্রকার 
জগ্গতের তুমি একটি অংশ, এবং কি প্রকার নিয়ন্তা পুরুষ 
হইতে তুমি*উৎপন্ন হইয়াছ; একট! নির্দিষ্ট সময্বের 


(১৬) 

মধ্যে তোমার কাজ করিতে হইবে; যদি তুমি এই 
সময়ের মধ্যে নিজের উন্নতিসাধন না কর, আত্মাকে উজ্জল 
না কর, মনকে শান্ত না কর, তাহা হইলে, কাল তোযাকে 
শীপ্র হরণ করিয়। লইয়া যাইবে, আর উদ্ধারের উপায় 

থাকিবে না। 
৫। এই কথা সর্বদাই মনে রাখিব যে, তুমি মনুষ্য 
ও তুমি একজন রোমক ; সম্পূর্ণ ও অক্ত্রিম গান্তীর্য্য, 
রি মনুষ্যত্ব স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতাসহকারে প্রত্যেক কার্য 
সাধন করিবে । এবং এমন কোন কল্পন1 ও খেয়াল মনে 
স্থান দিবে না যাহা এ সকল গুণকে বাধ! দিতে পারে। 
প্রত্যেক কার্ধ্য তোমার জীবনের যেন শেষ কার্যয,_এই 
রূপ মনে করিয়া যদি কাজ কর:যদি তোমার প্রবৃত্তি ও 
তৃষ্ণাদি তোমার প্রজ্ঞার বিরোধী না হয়, হঠকারিতা 
হইতে যদি দুরে থাক, কপটতা ও স্বার্থপরতা 


(১৭) 

তোমাকে যদি স্পর্শ না করে, নিজ অনৃষ্টের জন্ত 
তুমি যদি আক্ষেপ না কর, তবেই তাহা করা সম্ভব 
হইবে। দেখ, কত অল্প বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
চলিলেই, মানুষ দেবতার মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে 
পারে; কেন না, এই অল্প কতকগুলি কাজ করিলেই, 
দেবতারা মান্গষের নিকট হইতে যাহা চাহেন তৎসমস্তই 
তাহার কর! হয়। 

৬। অন্তরাত্বা! এখনও কি তুই” আপনাকে অব: 
মাননা করিবি ! দেখু, আপনাকে সম্মান করিবারঙ 
আর বড় সময় থাকিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন 
এর-মধ্যেই প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে; তথাপি আপনার 
প্রতি নির্ভর করিয়া তুই অন্যের হৃদয়ের উপর, তোর 
সুখকে স্থাপন* করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিম্‌! 

৭। আকম্মিক ঘটনা কিংবা বহিথিষয়ে যেন তোমার 


(৯৮) 

মন একেবারে নিমগ্ন হইয়া না থাকে । যাহাতে ভাল 
বিষয় শিক্ষা করিবার অবসর পাও এইজন্য মনকে শাস্ত 
বাখিবে, বিনিন্ুক্ত কাখিবে,-ব্ধয় হইতে বিষর়াস্তরে 
মনকে ভ্রমণ করিতে দিবে না। ইহা! ছাড়া, আর এক 
প্রকার চাঞ্চল্য বর্জন করিতে হইবে; কেন নাঃ কেহ 
কেহ তাঁরী ব্যস্ত, অথচ কিছুই করে না; তাহারা 
আপনাকে ক্রান্ত করিয়া ফেলে, অথচ তাহাদের কোন 
শম্তব্য স্থান নাই,*ভাহাদের কোন লক্ষ্য নাই,_কার্য্যের 
কোন উদ্দেশ্ত নাই। 

৮1 অপরের মনের কথ! না জানিতে পারায় কোন 
লোক প্রার অসুখী হয় না, কিন্তু থে জাপনার মনের 
ভাবগতি না জানে সে নিশ্যয়ই অগ্থী হয়। 

৯। এই কথাগুলি সর্বদাই হাতের* কাছে থাকা 
আবগ্তক $-_ 


(১৯ 


বিশ্ববরহ্গাণ্ডের প্রকৃতি, আমার নিজের প্র্কৃতি,_-এহ 
উভয্বের মধ্যে কি সম্বন্ধ, কি প্রকার সমগ্টির ইহা কি 
প্রকার অংশ, আমি থে মহাসতার অংশ সেই সত্তার 
অন্বারী কাজ করিতে,__কথা কহিতে কোন মত্ত্য মানব 
আমাকে বাধা দিতে পারে না ;--এই সমস্ত বিষয় ভাল 
করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। 

১০। থিওফ্রেটস্‌ মানব-কৃত অপরাধের তারতম্য 
তুলনা করিয়া প্ররুত তত্বজ্ঞানীর মত কথা বলিয়াছেন ।' 
তিনি বলেন ঃ--ক্রোধ-প্রন্ছত অপকর্ম অপেক্ষা বাসনা 
প্রহ্ত অপকর্ম আরও গুরুতর । কারণ, যে ব্যক্তি 
দ্ধ হয়, সে প্অনিচ্ছাপূর্ক কষ্টের সহিত বিবেকের 
আদেশ লঙ্ঘন করে, এবং তাহার চৈতন্য হইবার পূর্বেই 
সে সংযমের ধীহিরে চলিয়া যাঁয়। কিন্তু যে ব্যক্তি 
সখের লালসাঁয় অভিভূত হইয়া; যথেচ্ছাচার করে, সে 


(২৭) 

আত্ম-কর্তৃত্ব'হইতে ও মন্তুষ্যোচিত সংযম হইতে ভ্রষ্ট হয়। 
অতএব তিনি তত্জ্ঞানীর মতোই এই কথা বলিয়াছেন 
যেযেব্যক্তি দুঃখের সহিত পাপাচরণ করে, তাহা 
অপেক্ষা যে ব্যক্তি স্থখের সহিত পাপাচরণ করে সেই 
অধিক অপরাধী। কারণ, প্রথম ব্যক্তি কতকুটা অপরের 
আঘাতে ব্যথিত, এবং সেই ব্যথাই তাহার ক্রোধকে 
উত্তেজিত করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি নিজ 
প্রবৃত্তি হইতে কার্য আরম্ভ করে, এবং কেবল বাসনার 
বশেই অপকর্ণে প্রবৃত্ত হয়। 

১১। তোষার সমস্ত কর্ম, বাক্য ও চিন্তাকে এই 
অনুসারে নিয়মিত করিবে) কেন ন? এই মুহুর্তেই 
তোমার মৃত্যু হইতে পারে! আর এই মৃভাটা এতই-কি 
গুরুতর ব্যাপার? যদি দেবতার সত্যই" থাকেন, তবে 
তোমার কোন কষ্ট নাই, কারণ, তাহারা ন্তোমার কোন 


(২১) 
অনিষ্ট করিবেন না। যদি তাহারা না থাফ্চেন, অথবা 
আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন-_তবে আর কিসের 
চিন্তা? দেবতাহীন কিংবা বিধাতৃহীন জগতে থাকিয়া 
কি লাভ 1_-ওরূপ জগতে না থাকাই ভাল। কিন্ত 
বাস্তবপক্ষেঃ দেবতারা আছেন এবং মানুষের ব্যাপারে 
তাহাদের সংঅব ও মমতা আছে, ইহাতে সংশয় নাই। 
যাহা প্রকৃত ছুঃখ তাহাতে মানুষ যাহাতে পতিত না হয়, 
তাহারা তাহাকে এরপ শক্তি দিয়াছেন। যদ্দি অন্য 
ছুঃখ কষ্ট বাস্তবিকই অমঙ্গল হইত, তাহা হইলে উহা 
বর্জন করিবার শক্তিও তাহাকে দিতেন। কিন্তু যাহা 
মানুষকে হীন ঞ্না করে, তাহা তাহার জীবনকে হীন 
করিবে কি করিয়া? আমি এ কথা কখনই বিশ্বাস 
করিতে পারি না যে, বিশ্বপ্রকৃতি কেবল জ্ঞানের অভাবে, 
এই সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথবা জানিয়া- 


(২২) 


বুঝিয়াও শুধু শক্তির অভাবে এই ত্রুটি নিবারণ কিংবা 
সংশোধন কাঁরতে পারেন নাই; অথব। শক্তি কিংবা 
দক্ষতার অভাবে, সং ও অসৎ ব্যক্তির জীবনে ভাল মন্দ 
নির্বিশেষতাবে ঘটতে দিয়াছেন । ফলতঃ, জীবন মৃত্যু, 
মান অপমান, সথ দুঃখ, প্বর্য দারিদ্য-এই সকল 
জিনিস-_কি পুণ্যবান্‌, কি পাপী,_সকলেরই ভাগ্যে 
সমানরূপে নিদিষ্ট । কেন না, এই সকল জিনিমে কোন 
খ্রকৃত হীনতা বা মহত্ব নাই; এবং পেই জন্যই আপলে 
উহা ভালও নহে মন্দও নহে। 

১২। বিবেচনা করির। দেখ, পদার্থ সকল কত শীপ্ব 
বিশ্লিষ্ট ও বিলীন হইয়া যায ;__পদার্থসকল জগৎসত্তার 
মধ্যে এবং তাহাদের স্থতিগুলি কাল ও মহাকালের মধ্যে 
বিলীন হইয়া যায়। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, 
ইন্জ্িয়ের বিষয়গুলা কিরূপ,_বিশেষত:* €সই সকল 


(২৩) 
ইন্ছিয়ের বিষয়গ্তল! যাহা আমাদিগকে সুখ দিদা মুগ্ধ 
করে, কষ্ট দিয়া ভয় দেখায়, কিংবা কাকা বুখ্যাতির 
জন্য আমাদের গ্রীতি আকর্ষণ করে। একটু চিন্তা 
করিলেই জানিতে পা্বিবে, এই সমস্ত জিনিস কি 
অপদার্থ, কি জঘন্য, কি ক্ষুদ্র, কত শীঘ্র উহা শুষ্ক হইয়! 
যায়_মবিয়া *্যায়। জানিতে পারিবে, সেই সকল 
লোকগুলাই বা কিরপ-যাহাদের খেয়ালের উপর, 
যাহাদের প্রশংসার উপর, এই সুখ্যাতি নির্ভর করে। 
মৃত্যুর প্রকৃতি কি তাহাও জানিতে পারিবে। মৃত্যু 
হইতে যদি মৃতার আড়ম্বর ও বিভীষিকাকে অপনীত .. 
কর, তাহা হইলে দেখিবে, উহা একটা প্রাকৃতিক 
কার্ধ্য ভিন্ন আর কিছুই, নহে। প্রকৃতির কাধ্যকে বে 
ভয় কৰে, সে নিতান্তই শিশু? মৃত্যু শুধু প্রকৃতির কার্ধ্য 
নহে, উহা প্ররুতির হিতজনক কাধ্য। সর্বশেষে আমাদের 


(২৪) 
বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের সহিত আমাদের 
কিরূপ সন্বন্ধ”আমাদের সত্তার কোন্‌ অংশের সহিত 
এবং সেই অংশের কোন্‌ বিশেষ অবস্থার সহিত ঈশ্বরের 
যোগ। 

১৩। যে ব্যক্তির কৌভুহল কেবল বহিবিষয়েই 
বিচরণ করে তাহাব মত দুর্ভাগ্য আর* কেহ নাই। 
অনেকে অনোর মনের ভিতন্ব প্রবেশ করিবার জন্য 
খুবই ব্যন্ত, কিন্তু গটাহীরা বিবেচনা করেনা আপনার 
অন্তরে যে দেবতা রহিয়াছেন সেই অন্তর্দেবতার পৃজা 
অর্চনা ও সেবা করিলেই যথেষ্ট হয়! সমস্ত উগ্র প্রবৃত্তি, 
সকল প্রকার মন্দভাব, হঠকাঁরিতা ও মিথ্যাভিমান, 
দেবতা! ও মন্ধুষ্যের প্রতি অসন্ত্রোষ-এই সমস্ত হইতে 
চিত্তকে বিযুক্ত ও পরিশুদ্ধ রাখা--ইহাই অন্তর্দেবতার 
পৃজানুষ্ঠান। দেবতারা জগতের কার্ধ্য উত্তমরূপে 


(২৫) 

নির্বাহ করেন--এই জন্য দেবতাদিগ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি 
অর্পণ করা কর্তব্য, এবং মন্ুষ্যগণের সহিত আমাদের 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধ আছে বলিষ়্াই মানুষের কাজকেও 
আমাদের ভালভাবে দেখা উচিত। তাছাড়া ভাল মনর 
জ্ঞান না থাক প্রযুক্ত অনেক সময়ে মানুষের প্রতি কপা- 
দৃষ্টিও করিতে *হয়। অধ্ধব্যক্তি যেরূপ সাদা কালোর 
প্রভেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ নৈতিক গুণ সমূহের 
প্রভেদ বিচার করিতে না গারাও একটা স্বভাবের , 
নানতা। 

১৪। যদি তুমি তিন হাঁজার কিংবা ত্রিশ হাজার 
বৎ্সরও বাঁচিয়া থাক, তবু মরণ রাখিও, যে জীবন এখন 
তুমি বাপন করিতেছ সেই জীবন ছাড়া আর কোন জীবন 
তুমি হারাইবেনা ; অথবা যে জীবন তুমি হারাইবে সে 
জীবন ছাড়া তোমার আর কোন জীবন নাই। স্থৃতরাং 


(২৬) 
সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবন ও সর্বাপেক্ষা স্বপ্স্থায়ী জীবন 
গণনায় একই। সর্ধস্থলেই, বর্তমানের স্থায়িত্ব সমান। 
অতএব প্রত্যেকেরই নাশের পরিমাণ একই রূপ ইহ 
কালের একটি বিন্দুমাত্র ; কেহই অতীত ও ভবিষ্যঘকে 
হারাইতে পারে না। কেননা যাহার যে জিনিস নাই 
সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে কি করিয়া? এই সমস্ত 
কারণে ছুইটি তত্ব শুধু আমাদের মনে রাখিতে হইবে। 
একটি এই- প্রকৃতি চক্তগতিতে ভ্রমণ করে__সমস্ত অনন্ত 
কালে, তাহার একই মুখ প্রকাশ পায়। সুতরাং কোন 
মান্য একশত বৎসর, ছুইশত বৎসর, কিংবা আরও 
অনেক বৎসর বাচিল--তাহাতে, কি যায় আদে? ইহাতে 
তাহার এইমাত্র লাভ হয়, ঢস একই দৃশ্ঠ অনেকবার 
দেখে। আর একটি কথা এই, যখন দীর্ঘজীবী ও অল্প- 
জীবী ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহাদের ক্ষতি 


(২৭) 
একই রূপ। যে বর্তমান তাহাদের আছে সই বর্তমান- 
কেই তাহারা হারায়, কেন না, যাহার যে জিনিস নাই 
তাহাকে হারান বলা যায় না। 

১৫। “সিনিক্‌* অম্প্রদায়ের তত্বজ্ঞানী যনিমস্‌ 
(01০01003 ) বলিতেন, পদার্থ মাত্রই মনের ভাব। 
এই উক্ভিটিত্ে যে টুকু সত্য আাছে, শুধু যদি সেই টুকুই 
গ্রহণ করা যায় তবেই উহার দ্বারা কিছু উপকার 
দর্শিতে পারে। 

১৬। কোন মনুষ্যের আত্মা নানা প্রকারে 
আপনাকে পীড়া দিতে পাঁরে। প্রথমতঃ যখন কাহারও 
আত্মা বিস্ফোটকের ভাব ধারণ করে-__জগতের পৃষ্ঠে 
একটা অধিমাংস হইয়া আুবস্থিতি করে__সেই এক প্রকার 
পীড়া। কোন গপ্রান্কৃতিক ঘটনায় উত্ত্যক্ত হইলে, সমস্ত 
বিশ্বগ্রকৃতি হইতে আপনাকে বিষুক্ত করা হয়। 


৩ 


(২৮) 
দ্বিতীয়ত যদি কেহ কুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য 
কাহাকে বিদ্বেষ করে, কিংবা কাহারও অনিষ্ট কামনা 
করে, তাহা হইলেও তাহার আত্মার এ একই দুর্দশা 
উপস্থিত হয়। তৃতীয়তঃ, সুখ কিংবা ছঃখে অতিভূত 
হইলে, চতুর্থতঃ কর্মে ও বাক্যে ছলনা প্রবঞ্চনা, মিথ্যা- 
চরণ করিলে, পঞ্চমৃতঃ, কি কাজ করিতেছে ন1 জানিয়া 
উদ্দেশ্ঠহীন হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেও আত্মার 
« অনিষ্ট করা হয়এ অতি ক্ষুদ্র কাজ হইলেও তাহার 
একটা উদ্দেস্ত থাকা চাই। বুদ্ধি বিবেচনা ও বিধিব্যবস্থ 
অনুসারে চলাই.জ্ঞানবুদ্ধিবি শিষ্ট জীবের কর্তব্য। 

১৭। মন্ুষ্যক্জীবনের পরিমাণ একটি বিন্দুমাত্র; 
এই জীবনের বস্ত ক্রমাগত ভাসিয়া৷ চলিয়াছে, ইহার 
জ্ঞানদৃষ্টি অতীব ক্ষীণ ও অল্পষ্ট এবং ইহার সমস্ত উপা- 
দান গলিত হইবার দিকে উন্ুখ। মন একটা আবর্ত 


(২৯ ) 
বিশেষ! ভাগ্যের কথা কিছুই অনুমান করা যায় না। 
এবং যশের কোন ভাল মন্দ বিচার নাই। এক কথায়, 
আমাদের শরীর,_নদীর প্রবাহব; আমাদের মন-_ 
স্বপ্ন ও জলবিষ্ববৎ। মানব-জীবন শুধু এক প্রকার 
সংগ্রাম ও দ্েশভ্রমণ, এবং যশের শেষ পরিণাম__বিস্বৃতি। 
নুষ্যের মধ্যে টিকিয়া থাকে তবে কোন্‌ জিনিদ?-_ 
তত্বজ্ঞান তিন্ন আর কিছুই না। এখন তত্বজ্ানের কাজটা 
কি? তত্বজ্ঞানের কাজ, আমাদের অন্তর্দেবত্মকে 
অনিষ্ট ও অপমান হইতে রক্ষা করা_ নখ দুঃখ হইতে 
উচ্চতর ভূমিতে তাহাকে স্থাপন করা অব্যবস্থিতরূপে, 
ছন্মতাবে ও ছলনাপৃর্বক কোন কাজ না করা এবং অন্তের 
মনোভাবের নিরপেক্ষ হুয়া অবস্থিতি করা। তাণছাড়া, 
তত্বজ্ঞান শিক্ষা! দেয়, বস্ত সকল যে ভাবে আসিবে মন 
যেন তাহাই গ্রহণ করে; যাহার ভাগ্যে বে জিনিস 


(৩৯) 

গড়িবে তাখুই যেন সে মানিয়! শয়-কোন আপত্তি না 
করে) কেন না) যন যে কারণ হইতে উত্পন্ন -এই 
জিনিসৃগ্ুলিও সেই একই কারণ হইতে উৎপন্ন। সর্কো- 
পরি, মৃত্যুকে সহজভাবে দেখিবে; ইহা আর কিছুই 
নহে প্রত্যেক বন্ধ যে পঞ্চভুতে গঠিত, উহা বিশিষ্ট 
হইয়া! সেই পঞ্চভূতেই আবার মিশিয়া ঘার এই মাত্র। 
দেখ, স্বয়ং পঞ্চভূত যদি পরম্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ণ্তবে যদি তাহাদের গঠিত সপ্ত বস্ই 
পরিবন্তিত ও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে কি হানি? 
কেন তবে মানুষ উহাদের পরিণামে এত চিন্তিত হয়? 
ইহা প্রকৃতির কার্্প্রণালী ছাড়া ত আন্ত কিছুই নহে; 
আর প্রকৃতি কধনই কাহার অনিষ্ট করে না। 


€( ৩১) 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

১। আমাদের স্মরণ করা উচিত, জীবন ক্রমশঃ 
ক্ষয় হইতেছে এবং প্রতিদিনই উহার অল্প অংশ অবশিষ্ট 
থাকিতেছে ; এবং সেই সঙ্গে ইহাও বিবেচনা করা উচিত, 
যদ্দি মানুয়ের পরমায়ু এখনকার অপেক্ষা অধিক হইত, 
তাহা হইলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মন সমান চালে চলিতে 
পারিত কি না, কাজ করিবার বুদ্ধি থাকিত কি না, 
পহিক ও পারত্রিক বিষয় চিন্তা করিবাঁর শক্তি থাঁকত 
কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই। কেন না, একথা 
সত্য, মানুষ জরাগ্রন্ত হইলেও তাহার প্রাণী-শরীরের 
ক্রিয়াগুলি চক্সিতে থাকে; সে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে 
গারে, তাহার দ্রেহ পুষ্ট হইতে পারে, তাহার কল্পনা 
থাকিতে পারে, তাহার প্রবৃত্তি বাসনাদি থাকিতে পারে; 
কিন্তু জটুরঃের সদ্ধ্যবহার করা, পূর্ণমাত্রায় কর্তব্যসাধন 


(৩২) 

করা, বুদ্ধিবি/বচনার সহিত কাজ করা, বসত ও অবস্ত 
বিচার করিয়া দেখা,-এসমস্ত বিষয়ের পক্ষে সে মৃত 
বলিলেও হয়। অতএব আমাদিগকে খুব দ্রুত পদে 
চলিতে হইবে, সমন্ত কাজ যত শ্রীপ্র পারি গুছাইয়া 
লইতে হইবে ; কেন না, মৃত্যু ক্রমাগত অগ্রসব্ধ হইতেছে 
তা'ছাড়া, কখন কখন, আমাদের পূর্বেই আমাদের 
বুদ্ধির মৃত্যুদশ! উপস্থিত হত । 

২। নৈসর্নিক বস্থর বাহ। কিছু নৈসর্নিকভাবে ঘটে 
তাহাই মনোহর ও আনন্দপ্রদ। ডুমুর যখন খুব 
পাকিয়া উঠে, তখন আপনা হইতেই তাহার মুখ খুলিয়া 
বায় জল্পাইগুলা যখন পাকিয়া ভূতঞ্গে পতিত হয় 
তখন তাহাদিগকে কেমন স্থন্দর দেখায়। ধান্ত-শীষের 
বাকিয়া পড়া, সিংহের ভ্রকুটি, ভন্ুকের ফেন-ফুৎকার-_এ 
সমস্ত যদি এক-এক করিয়! পৃথকৃভাবে দেখ! ছা. তাহ! 


(৩: 


হইলে উহাদিগকে সুন্দরের বিপরীত বলিক্লাই মনে হয়, 
কিন্তু উহার্দিগকে যদি বিশ্বপ্ররুতির কার্য বলিয়া দেখা 
যায় তবে উহাই সুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইয়া! উঠে। 
এইরূপ মার্ষিত দৃষ্টিতে দেখিলে, ফুটন্ত যৌবনের ন্যায়, 
বার্ধক্যের পরিপকতার মধ্যেও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা! 
যায়। অবশ্য, এ সৌন্দর্য্য সকলেই দেখিতে পায় নাঃ 
বাহারা বিশ্বপ্রক্কতির সহিত সুর মিলাইয়া তন্ময় হইয়াছে 
তাহারাই এই সৌন্দর্য দেখিতে পায়। 

৩। যে হিপক্রিটিস কত রোগ সারাইয্ীছেন, 
শেষে তিনি নিজেই পীড়িত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত 
হইলেন। ফ্ চ্যাল্ডীয় জাতি অন্যের মৃত্যু গণনা 
করিত, অবশেষে তাহাদের নিজেরই সেই দশা উপস্থিত 
হইল। আলেক্জাগডার, পম্পে, জুলিয়াস্‌-সীজার, কত 
নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, শেষে ত্তাহারাও কালগ্রাসে 


(৩৪) 
পতিত হইলেন। বিশ্বরদ্ধা কাঁলানলে ভম্মীভূত 
হইবে বলিয়া যে হিরাক্লিটস্‌ কত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, 
তাহার জলজনিত উদরী রোগে মৃত হইল। ডেমক্রি- 
টস্কে পোকায় খাইল; আর একপ্রকার কাট 
সক্রেটিস্‌কে বিনাশ করিল। এই সকল নত কিসের 
জন্ত ? দেখ) তোমরা জাহাজে চড়িয়া সধুদ্র পার হইয়াছ, 
বন্দরে আসিরা পৌছিয়াছ ; ইতন্ততঃ না করিয়া এইবার 
তবে জাহাজ হতে নামিয়া পড়। বদি আর এক 
জগতের ডাঙ্গায় আসিয়া নামিয়া থাক,_তাহাতে তয় 
নাই, সেখানে অনেক দেবতা আছেন, তাহারা তোমার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন) আর যদি তুম শৃন্ত নাস্তিত্বের 
মধ্যে বাপ দিয়া থাক তাহাতেই ভ্বাকি? তাহা হইলে 
তুমি ত শখ দুঃখের হাত হইতে একেবারেই নিষ্কৃতি 
পাইলে। তাহা হইলে দেহরূপ বহিবাচ্ছাদুুনর জন্য 


(৩৫) 
আর তোমাকে গাধার খাটুনি খাটিতে হইবে না। 
যে যে-পরিমাণে যোগ্য, তাহার বহিরাচ্ছাদনটি সেই 
পরিমাণে অযোগ্য ; কেন না, একটি আত্মময়, জ্ঞানময়, 
দেবপ্রকৃতি ১_আর একটি, ধুলা আবর্জনা বই আর 
কিছুই নহে। 

৪। অন্ঠের সহিত যেখানে তোমার স্বার্থ সমান 
সেই স্থল ছাড়া আর কোন স্থলেই অন্যের বিষয় লইয়া 
তোমার যনকে ব্যাপৃত রাখিবে না । পরচ্চায় মন দিলে 
অর্থাৎ অপরে কি কথা বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি 
ফন্দি করিতেছে, কি মত্লবে কি কাজ করিতেছে_-এই 
সমস্ত বিষয় ভান্তিতে গেলে, আপনাকে তুলিয়া যাইতে 
হয়,_আর্সসার জীবনের*্কব লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে 
হয়। অতএব নিরর্থক কোন বিষয়ে আপনার মনকে 
ব্যাপৃত বুগ্রিবে না, কিংবা তোমার চিন্তার প্রবাহের 


(৩৬) 


যধ্যে আবু কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলিবে 
না। বিশেষতঃ এইরূপ অনুসন্ধানে অযথা কৌতুহল ও 
দ্বেবহিংসা বর্জন করিবে । অতএব থাহার বিষয়ে 
তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি মন খুলিয়া প্রকাশ 
করিতে পার না এমন সকল চিন্তা হইতে বিরত হইতে 
অত্যাস করিবে! তুমি যাহা অনোর নিকট প্রকাশ 
কণ্তিবে, তাহাতে অকাপট্য, সষ্ভাব, সাধারণের শুতচিন্তা 
ভিন্ন আর কিউই যেন স্থান না পান্দ; তাহার মধ্যে যেন 
কোন প্রকার খেধ়াল-কল্পনা, দ্বেষঃ অন্থ্রা কিংবা অন্যায় 
সন্দেহের ভাব না থাকে । অর্থাৎ এমন কোন কথা 
বলিবে না যাহ! বলিতে লজ্জা হয়। যিনি সাধনার 
দ্বারা এইরূপ যোগ্যতা লাভ কন্ধিয়াছেন, তিনি মানুষের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবতাদের নিয়োজিত একপ্রকার 
আচার্য্য ও পুরোহিত; তীহার অন্তরে যে দেবতা 


(৩৭) 
অধিঠিত তিনি সেই দেবতার সদ্ধযবহার করুয়াছেন। 
সেই দেবতার সাহায্যেই তিনি সংরক্ষিত; স্থখ তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না, ছুঃখ তীহার হৃদয়কে ভেদ করিতে 
পারে না, তিনি সুখের স্পর্শে অনাকুষ্ট, দুঃখের বাণে 
দুর্ভেদা, তাহার কেহই অনিষ্ট করিতে পারে না, তিনি 
ুষ্ট লোকের দ্বেষ হিংসার বহু উদ্ধে অবস্থিত। এইরূপে 
অন্তরের রিপুগণকে দমন করিবার জন্য তিনি নিয়তই 
ধরমযুদ্ধে প্রবৃত্ত বহিয়াছেন; এবং ন্যায়ের তাবে অনু, 
প্রাণিত হইয়া, তাহার ভাগ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে তান 
তাহা অশ্রান বদনে গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণের 
প্রয়োজন ও হিজ্তের জন্য আবশ্তক না হইলে, তিনি 
অন্যের বাক্য, চিন্তা ও কার্যের প্রতি জরক্ষেপ করেন 
না। তিনি আপনার কাজ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, 
এবং বিস্া। তাহাকে যেরূপ অবস্থায় স্থাপন 


(৩৮) 

করিয়াছেন তিনি ভাহাতেই সন্তষ্ট থাকেন এবং সন্ত 
চিত্তে তাহার নির্দিষ্ট কর্তব্য সকল পালন করেন। 
তিনি ভাবেন তাহার ভাগ্য যখন তাহার উপযোগী, 
তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ভাগ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই 
উপবোগী। তিনি বিবেচনা করেন, জ্ঞানের মৃলতত্বটিই 
সকল মনুষ্যের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছে, এবং ভূতদয়া ও সমস্ত জগতের ইস্ট- 
,চিন্তা, মানব-প্রকৃতিরই একটি অংশ। যাহারা বিশ্ব 
প্রক্কতির সহিত মিল করিয়া জীবন যাপনের চেষ্টা 
করেন, তাহাদের প্রশংসা ছাড়া আর কাহারও প্রশংসার 
কোন মুল্য নাই। যাহারা নিজেকেই সুধী করিতে 
গারে না, তাহাদের প্রশংসা শপ্রশংসার আবার মূল্য 
কি? 

৫।  গুনিচ্ছুক হইয়া, স্বার্থপর হইয়া» পরামর্শ 


$ 
(৩৯) 
না করিয়া, কিংবা মনের আকন্মিক আবেগে কোন কাজ 
করিবে না। অদ্ভূত ধরণধারণ কিংবা রসিকর্তা প্রকাশ 
করিবারও চেষ্টা করিবে না। যতটা আবশ্তক তাহা 
অপেক্ষা বেশী কথা কহিবে না, অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিবে না। তোমার যে অন্তদেবিতা তোমার ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, সাবধান ভুমি যেন তাহার বিশ্বাস না 
হারাও | তুমি যদি পুরুষ হও তো ঠিক পুরুষের মতন 
যদি স্ত্রীলোক হও তো ঠিক স্ত্রীলোকের মুদ্রুন, তোম্র 
যে বয়সই হউক ঠিক সেই বয়সের মতন আটক 
করিবে। পূর্ব হইতেই এমন তাবে লোকের নিকট 
তোমার বিশ্বাস ও পসার বজায় রাখিবে যে, হিসাব 
নিকাশের ছাড়পত্র চাহিবার সময়ে যেন তোমার শপথ 
করিতে না *হয়-খরচের স্বাঁক্ষর-নিদর্শন দেখাইতে 
নাহয়। তোমার মুখ যেন সর্বদাই প্রসন্ন থাকে। 


(৪৯) 
বাহ অবলম্বনের উপর নিভর করিবে না, কিংবা 
অপরের নিকট হইতে শাপ্তি যাচ্ঞা করিবে না। এক 
কথায়_যষ্টির উপর ভর দিয়া থাকিবার জন্য আপনার 
পা ছুটাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে না। 

৬। সমস্ত মানব-জীবন-ক্ষেত্র খুঁজিয়! তুমি যদি 
এমন কিছু পাঁও যাহা স্থায় ও সত্য হইঠত, মিতাচার 
ও ধৈর্য্য হইতে, সদাচার-জনিত আত্মপ্রসাদদ ও বিধাতার 
হস্তে আনুসম- জনিত চির-সন্তোষ হইতে অধিক 
এ্াহনীয়, তাহা হইলে আমি বলি, তুমি তাহাকেই 
উত্তম মনে করিয়া সর্বান্তঃকরণে সেই দিকে গমন কর। 
কিন্তু, যে দেবতা তোমার অন্তরে নিহিত, যিনি তোমার 
প্রক্কতি ও বাসনা-সমূহের প্রভু, যিনি তোমার মনের 
তাব পরীক্ষা! করিতেছেন এবং যিনি (নক্রেটিস্‌ এই 
কথা! বলিতেন ) আপনাকে ইন্ত্িয়াদি হইতে বিচ্ছিন্ন 


(৪১) 
করিয়! রাখিয়াছেন, যিনি দেবতাদের শাপন মানিয়া 
চলেন, যিনি সমস্ত মানব জাতির শুত কামনা করেন, 
সেই অন্তর্দেবতা অপেক্ষা যুল্যবান জিনিস যদি তোমার 
আর কিছুই না থাকে, যদি আর সমস্তই ইহার নিকট 
তুচ্ছ বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে আর 
কাহারও হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিও না। কেন না, 
যদি আর কোন দিকে তুমি ঝুঁকিয়৷ পড়, তাহা হইলে, 
যাহা তোমার প্রকৃত মঙ্গল তত্প্রতি তোমুরু অবিতক্ত 
মন প্রয়োগ করিতে পারিবে না) কেন না বীর 
প্রকৃতি স্বতন্ত্র ও যাহা ভিন্ন জাতীয়-_এরপ কোন 
জিনিসকে (বেমন, লোক-প্রশংসা, ধন পরশ্থ্্য সুখ 
ইত্যাদি) যুক্তিস্পঙ্গত ও রাষ্ট্রসঙ্গত প্রকৃত মঙ্গলের 
সহিত প্রতিদবন্থিতা করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই 
সকল জিনিস যদি একবার মনোরঞ্ন করিতে আরম্ভ করে 


(৪২ ) 

তবে আর রক্ষা! নাই, ক্রমে উহারা প্রবল হইয়া! মানুষের 
সমস্ত মনর্কেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অতএব তোমার 
সমস্ত মনের ঝৌক যেন একদিকেই যায়, যাহা সর্কোভ্তম 
সেই দিকেই যেন তোমার মন ধাবিত হয়। যাহা 
হিতকর তাহাই সর্বোত্তম । বুদ্ধি-জ্ঞান-বিশিষ্ট জীবের 
পক্ষে যাহা হিতকর বিবেচনা করিবে £তাহাই দৃঢ়হস্তে 
ধরিয়! থাকিবে, কিন্তু যদ্দি উহা শুধু পাশব জীবনের 
পক্ষেই ইঞ্টজনক হয়-তথনই উহা ত্যাগ করিবে, এবং 
শুদ্ধত্য পরিত্যাগপুর্বক স্থির বুদ্ধির সহিত বিচার 
করিয়া দ্েখিবে। কিন্ত সাবধান, অনুসন্ধানে যেন কোন 
প্রকার ত্রুটি না হয়। 

৭। যে কাজে তোমার বাক্যস্থলন হয়, লজ্জা 
চলিয়া যায়, যে কাজে কাহার প্রতি তোমার দ্বেষ, সন্দেহ, 
অভিসম্পাত প্রকাশ পায় কিংবা এমন কোন কাজে 


(৪৩ ) 
তোমার প্রবৃত্তি হয়, যাহা দ্রিনের আলোক সহিতে পারে 
না, যাহা জগতের মুখের দিকে তাকাইতে দাহর্স পায় না, 
জানিবে, সে কাজ তোমার স্বার্থের অনুকূল নহে। যে 
ব্যক্তি আপনার মনকে, এবং আপনার অন্তর্দেবতার 
পৃজাকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ বলিয়া মনে করে? তাহার 
কোন শোকেরপ্তিনয় করিতে হয় না, কোন ছুর্ঘশায় 
পড়িয়া পরিতাঁপ কৰিতে হয় না, তাহার বিজনতাও 
আবশ্তক হয় না, লোকসঙ্গও আবশ্যক হয. না; নে 
জীবনকে প্রার্থনাও করে না, জীবন হইতে পলায়নও করে 
না; তাহার শরীর, তাহার আত্মাকে দীর্ঘকাল কি অল্পকাল 
আবত করিয়। রাখিবেং_সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে 
উদ্দাসীন। যদি তাহার এই মুহূর্তেই মৃত্যু হয়,-_জীবনের 
অন্য সমস্ত নিয়মিত কাজের জন্য সে যেমন প্রস্তুত, ইহার 
জন্যও সে তেমত্রি প্রস্তুত । যতদিনই সে বাচিয়া থাকুক” 


(৪৪ ) 
যাহাতে তাহার মন, জ্ঞানবুদ্ধি-বিশিষ্ট সামাজিক 
জীবের যোগ্য "কাজে নিয়ত ব্যাপূত থাকিতে পারে__ 
তাহার সমস্ত দীর্ঘ জীবনে, তাহাই তাহার একমাত্র 
চিন্তা। 

৮। যে ব্যক্তি ততজ্ঞানের দ্বারা সংযত হইয়াছে, 
বিশোধিত হইয়াছে। তাহাকে যদি পরীক্ষ! কর ত দেখিতে 
পাইবে, তাহার মধ্যে বিক্ুতভাব। মলিনভাব, কিংবা 
মিথ্যা 2৪পস্কছুই নাই । মৃত্যু ভাহার অসম্পূর্ণ জীবনের 
পদুথে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বিশ্বপ্বিহ্বল করিতে পারে 
না; কেহ এ কথা বলিতে পারে না থে জীবনের নাট্যমঞ্চে 
তাহার অভিনয় শেষ না হইতে হইতেই সে প্রস্থান 
করিল। তাছাড়া, তাহার মঞ্জ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা 
দাসত্ব্যগক, কিংবা যাহা আড়দ্বরস্থচক ৮ সে অন্যের সহিত 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আসক্তও হয় না, ঠকংবা তাহাদের 


(৪৫) 
হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকে না; তাহাদের 
নিকট তাহার দায়িত্বও নাই, তাহাদিগকেঠসে একেবারে 
বঙ্জনও করে না। 

৯।  বিবেকবুদ্ধিকেই নিয়ত মানিয়া চলিবে; 
কেননা, ঘি তুমি কোন তাঁবের বশবর্তী হইয়া এমন 
কোন কাজে প্রবৃ্ড হও, যাহা বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধ, যাহা 
বুদ্ধিজ্ঞান বিশিষ্ট জীবের প্রকৃতির বিরুদ্ধ, তাহা হইলে, 
সেই বিবেকবুদ্ধিই তোমাকে সেই কাজ হইতে বিরত 
করিবে । এই জ্ঞানবুদ্ধি সযবিত মানব-পরককতির অন্ধ 
শাসন এই যে, অবিবেচনার সহিত কোন কাজ করিবে না 
সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার কবিবে এবং স্বেচ্ছা পূর্বক 
দেবতাদের আদেশ পালন করিবে । 

১০। আর যৃত চিন্তা আলোচনা, সমস্তই তোমার 
মস্তিষ্ক হইতে দুরু করিয়া দেও; কেবল উপরিউক্ত দুই 


(৪৬) 

চারিটি উপদেশ মনে রাখিও; আর মনে রাখিও, প্রতি 
মন্থুষ্যের 'জীবন বর্তমানেই অবস্থিত_যে বর্তমানকাল 
কালের একটি বিন্দুমাত্র ; কেননা যাহা অতীত, তাহা! 
অতিবাহিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎকাল অনিশ্চিত। 
জীবনের গতি সন্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে বন্ধ? এবং মানুষ 
যেখানে অবস্থিতি করে, তাহাঁও জগতের' একটি ক্ষুদ্র কোণ 
মাত্র। যে যশ খুব দীর্ঘস্থারী, তাহাই বা কতদিনের 
জন্য? ভঃকশ্‌ যে সব ক্ষণস্থায়ী দীন মর্ত্য মানব পৃথিবীতে 
একটু যশ রাখিয়! যায়, তাহারা আপনাদের সম্বন্ধে অল্পই 
জানে; এবং তাহাদের সন্বন্ধেও আরও কম জানে, যাহারা 

তাহাদের বহুপূর্ধে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। 
১১। উপরে যে সকল বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম, 
তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিতে পার ৫ 
তোমার মনে যে কোন বিষয় উপস্থিত, হইবে, তাহার 


(৪৭ ) 
লক্ষণ ও কার্ধ্যাদি-সন্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় লইবে ; তাহা 
হইলে তাহার আসল প্রকৃতি কি, সে বস্তুটা স্বরূপতঃ কি, 
তৎ্সন্বন্ধে পৃথকৃভাবে ও মম্পূর্ণরূপে আলোচনা করিতে 
পারিবে । কেননা, এই জীবনে যাহা কিছু ঘটে, তাহা! 
যদি পদ্ধতিক্রমে পরীক্ষা! ও আলোচনা কর, তাহাদের 
অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি জানিতে পার, প্রত্যেক 
বস্তর প্রয়োজন কি, কি প্রকারে বিশ্বপ্রককৃতি তাহার 
ব্যবহার করে__সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে, ও যে মান্ৎ “নই 
বিশ্বরূপ রাজধানীর একজন নাগরিক, সেই মানুষের 
সম্বন্ধে তাহার মূল্য কি, সেই বস্ত আমার মনের উপর 
কিরূপ ছাপ. দেয় উহা কত দিন স্থায়ী হয়, উহাকে 
ব্যবহার করিতে গেলে আমার মধ্যে কি গুণ থাকা 
আবগক-_সুণীলতা; ধৈর্য্য, সত্যপরায়ণতা, সরলতা, ও 
আত্মনির্ভরশীলতা্থাক1 আবশ্তক কি নাঁ_এই সমস্ত যদি 


(8৮ ) 
আলোচনা কর, তাহা হইলে তোমার মন যেরূপ মহত্ব, 
লাত করিবে, এমন আর কিছুতেই করিবে না। 

১২। তুমি যদি বিবেকের শাসন মানিয়া চল, যদি 
শ্রম, বীর্ধ্য ও ধীরতার সহিত তোমার হাতের কাজগুলি 
সম্পাদন কর, তুমি যদি কোন নুতন আকর্ষণের প্রতি 
ধাবিত না হও, যদি তোমার অন্তর্দেবতাকে বিশুদ্ধ রাখ__ 
এমনিভাবে বিশুদ্ধ রাখ যে এখনি বিধাতার দান 

| িধার্তীকে বিশুদ্ধ অবস্থায় ফিরাইয়া দিতে পার, যেন 
তোমার জীবনের শেষ পরীক্ষা-_এই ভাবে যদি তোমার 
মনকে দৃঢ় ও সুসংঘত কর, তুমি যদি এই সকল উপদেশ- 
বাক্যকে আকড়াইয়! ধরিয়া থাক, গ্চোমার যেটি শ্রেষ্ঠ 
অংশ, তাহারই অনুগত হইয়া চল, __কিছুরই ভয় না 
করিয়া, কিছুরই আকাঙ্ষা। না করিয়া তোমার প্রক্কতির 
অনুসারে চল, নির্তীকভাবে তোমার কথার সত্যতা বক্ষা 


(৪৯ ) 
কর, এবং তাহাতেই সন্ধষ্ থাক, তাহা হইলেই তুমি সুখী 
হইবে-_-এ কাজে সমস্ত জগৎ্ও তোমাক ন্বাধ! দিতে 
গান্িবে না। 

১৩। যেমন অস্ত্রচিকিৎসকেরা৷ আকন্মিক ঘটনার 
জন্য তাহাদের অন্ত্রাদি সর্বদাই সঙ্গে রাখে, সেইরূপ তুমি 
সেই সব তত্বজ্ঞানের মূলহ্ুত্র ও নিয়ম ঠিক্‌ করিয়া রাখিবে, 
যাহার দ্বারা তুমি মানব বিষয়ের ও ধশ্বরিক বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হও; এবং ইহাও.মনে রাখিও 
যে তোমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাঁজে, মানব-বিষয়ের সস্থিঠ 
ধশ্বরিক বিষয়ের বিশেষ যোগ আছে; কারণ; এশ্বরিক 
বিষয়ের প্রতি তৃষ্টি না রাঁখিলে, মন্তুষ্যের প্রতি তোমার 
ব্যবহার যখোচিত হইবে না। 

১৪। উদ্দেশ্যহীন হইয়া আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিবে 
না। বার্ধক্যে তোমার কাছে লাগিবে বলিয়া তুমি যে 


(৫৮) 

তোমার জীবনের দৈনিক ঘটনা-সকল লিখিয়া রাখিয়া" 
ছিলে, তাহ! ও পড়িবার সমন্ন পাইবে ন1। তোমার গন্তব্য 
পথের দিকে দ্রুতপদে চল । আর আত্মবর্চনা করিও নাঃ 
যদি তোশার নিজের উপর কিছুমাত্র মতা ধাকে, যত- 
দুর পার, এখনও তোমার নিজের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হও। 

১৫। মান্ষের তিনটি দ্রিনিষ আছে ;--শরীর, 
হৃদয় ও মন। শতীরের ইন্ট্রিয়বোধ, হৃদয়ের আবেগ, 
য়নের জ্ঞান। ইন্ত্রয়ের উপর বাহপদার্থের ছাপ. 
গলড়-_ এই বিষনে মানুষ, গো-মহিযাদ পশুর সমান; 
প্রবৃত্তির আবেগ ও আবেশে অধীর হইয়া! পড়া_-ইহ! 
হিংঅজন্ত, ফ্যালাবিসঃ ও নারোর ন্যায় ভোগবিলাসীদের 
ধর্ম নাস্তিক ও বিশ্বাসঘাতকদের ধন্ম, এবং যাহার! 
লোক-লোচনের অগোচরে কাজ করে, তাহাদের ধর্ম্ম। 
এগুলি যদি মনুষ্য ও পশুর সাধারণ ধর্ম, হইল, তবে 


(৫১) 
এখন দেখা যাঁক্‌, সাধুব্যক্তির বিশেষ লক্ষণ কি? 
সাধুব্যক্চির (বশেষত্বটি এই যে, তাহার কিবেকবুদ্ধিই 
তীহার জীবনের নেতা; তাহার ভাগ্যে যাহা কিছু 
আইসে, তাহাতেই তিনি সন্তষ্ট ; বহির্বিষয়ের কোলাহলে 
অবিচলিত থাঁকিয়া, তিনি তাহার অন্তদেবিতাকে 
পরিশুদ্ধ রাখেন,শান্ত রাখেন, এবং তাহার আদেশবাণী 
দ্েববাণীর ন্যার পালন করেন। বাক্যে তিনি 
সত্যপরায়ণ, কার্যে তিনি নায়-পরায়ণ হয়েন। যদি 
সমস্ত জগৎ তাহার সততায় অবিশ্বাস করে, তীহাক্ক 
আচরণে প্রতিবাদ করে, তিনি যে সুখী, সে বিষয়ে 
সন্দেহ করে,-তথাপি তিনি তাহাতে কিছু মাত্র 
ক্ষু হয়েন না, কিংবা* তাহার জীবনের গন্তব্য পথ 
হইতে তিলমাক্র পরিত্রষ্ট হয়েন না। তিনি শুগ্ধচিত্ব 
হইয়া, শাস্ত-দবান্ত হইয়া, সর্বতোতাবে প্রস্তত হইয়া, 


€ ৫২ ) 
নি অনৃষ্টের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া, সেই 
গন্তবা পঞ্চের দিংকে অগ্রসর হয়েন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

৯। তোমার প্রত্যেক কার্য্যের যেন একটা বিশেষ 
লক্ষ্য থাকে, এবং যে কার্ধ্য করিবে, এ "জাতীয় কার্যে 
পক্ষে যেন উহা! সর্ববাল-সম্পূর্ণ হয়। 

২। কেহ কেহ বিজনবাসের জন্য, জ্ঞনশৃহ্য পল্লী- 
প্রদেশে, সমুদ্র-তীরে, কিংবা পর্বতে গমূন করিষা থাকে ঃ 
এবং তুমিও এইরূপ করিবে বলিয়া অনেক সময় 
আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু আসলে ইহ! 
একটা মনের খেয়াল বই, আর কিছুই নহে। 
কেন না, তুমি ইচ্ছা করিলেই তোমার, অস্থরের নিভৃত 
দেশে গিয়া বিশ্রাম করিতে পার। তোমার চিন্তাগুলি 


(৫৩) 
যদি এরূপ হয় যে, তাহাতে মনের শাস্তি রক্ষিত হইতে 
পারে, মন স্ুব্যবস্থিত হইতে পারে, তার্থা হইলে জানিবে, 
তোমার মন অপেক্ষা জনকোলাহলশৃন্ত বিজন স্থান আর 
কোথাও নাই। অতএব, নিভৃত মানসাশ্রমে বাস 
করিয়া ধর্মসাধনা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা ) এবং এই উদ্দেশ্যে, 
কতকগুলি তাল তাল তত্বকথা তোমার বিজনবাসেন 
সম্বল করিয়া রাখিবে। একটা দৃষ্টান্ত ;__কিসে তোমার 
মন উদ্বেজিত হইয়াছে ?__-সংসারের শঠতায়? ইহ/ই 
যদ্দি তোমার উদ্বেগের কারণ হয়_তোমার বিষহ্ধরী 
খঁষধটা ত তোমার নিকটেই আছে। ইহাই বিবেচনা 
করিবে, পরম্প্রবের হিতের জন্যই, জ্ঞান প্রধান জীবদিগের 
সৃষ্টি, ক্ষমা স্াায়েরই ঞ্কটা অংশ, এবং লোকে যে অন্থায় 
কার্য করে,*সে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আরও 
বিবেচনা করিয়া দেখ, কত লোক কলহবিবাদে, সন্দেহ 


(৫৪) 
ও শক্রতায় তাহাদ্দের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে; 
কিন্তু এখন হাহাঁরা কোথায় ?__তাহারা কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছে, চিতাতম্মে পরিণত হইয়াছে । অতএব 
শীস্ত হও, চিত্তকে আর বিচলিত করিও না। জগতের 
বর্তমান ব্যবস্থাটা তোমার ভাল না-ও লাগিতে পারে। 
বিকল্পে অন্য ব্যবস্থা কি হইতে পারে, একবার ভাবিয়! 
দেখ ৫ হয় একজন বিধাতা, নয় কতকগুলা পরমাণু 
জগৎকে শাসন করিতেছে । জগৎ যে একটা ,সুব্যবস্থিত 
নগরের মত শাসিত হইতেছে, তাহার কি অসংখ্য 
প্রমাণ এখনও পাও নাই? তোমার শরীরের অনুস্থতা- 
বশতঃ তুমি কি কষ্ট পাইতেছ ? যদি তোমনূর অস্তরাস্মা 
স্বকীয় শক্তি ও অধিকার হ্ৃদয়ঙ্গম “করিয়া থাকে, তবে 
ইন্জিয়-প্রবাহ অবাধে চলিতেছে, কি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, 
তাহাতে তোমার আইসে-যাক়্ কি? তাহার স্পর, সুখ- 


(৫৫) 
দুঃখের গুঢ় তন্বটা একবার তাবিয়া দেখ। তবে কি 
যশের জন্য তোমার চিত্ত ক্ষু্ধ হইয়াছে ? তাহা যদি 
হইয়া থাকে, মনে করিয়া! দেখ, পৃথিবীর জিনিস কত 
শীপ্র অন্তহিত হয়_লোকে সে সমস্ত কত শীঘ্র ভুলিয়। 
যায়। মধ্যে অনন্তকাল, তাহার ছুই পার্খে বিস্বৃতির 
অতলম্পর্শ। 'লোক-প্রশংসা! মনে করিয়া দেখ, উহা 
ফাকা আওয়াজ মাত্র, অল্প কাল স্থায়ী, অন্ন পরিসরের 
মধ্যে বন্ধ, এবং যাহাদের প্রশংসা চাহিতেছ, তাহার 
কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি। সমস্ত পৃথিবী একটি বিন্দুমাত্র ; এই বিদ্ভুর 
মধ্যে আবার তোমার বাসস্থানটি কি ক্ষুত্র, এবং সংখ্যা 
ও যোগ্যতায় তোমার ভক্ত-বৃন্দও কি অকি্চিংকর। 
মোদ্দা কথা,াবশ্রামুর জন্য, আপনার ক্ষুদ্র অন্তররাজ্যে 
প্রবেশ করিতে ভুলিও না। মানুষের মত, স্বাধীন 
জীবের মত, স্বাধীনভাবে সহজভাবে সমস্ত বিবেচনা 
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করিয়া দেখ; ইহার মধ্যে কোন যুঝাযুঝির তাব নাই। 
তোমার অন্ধ পুর্টজর মধ্যে এই ছুইটি বাঁজমন্ত্ও যেন 
তোমার সব্বদা হাতের কাছে থাকে £- প্রথম, কোন 
বহিবিষয় অন্তরাত্বাকে বিচলিত করিতে না পারে? 
বহিবিষয়গুলা বাহিরেই অচলভাঁবে অবস্থিতি করে) 
চাঞ্চলা ও উদ্বেগ আত্মার অন্তর হইতেই-*অস্তরের ভাব 
হইতেই উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়, কাল-যব্নকা এখনি 
প্ুতিত হইবে, বঞ্তমান দৃপ্যটি একেবারেই অন্হিত 
হইবে। তোযার জীবনের মধ্যে কত বড় বড় পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে, তুমিভ তাহ। দেখিয়াছ। এক কথায়, জগতের 
সমস্তই শুধু কতকগুলি রূপান্তর-পরম্পরা, ক্ীবনটা 
অন্তরের কতকগুলি তাৰ বই আব্র কিছুই নহে। 

৩। যদি বুদ্ধিবৃত্তিটা আমাদের সকল্লোরই সাঁধারণ- 
সামগ্রী হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তির হেতু যে প্রজ্ঞা, 


(৫৭ ) 

তাহাও অবশ্য আমাদের সাধারণ জিনিস হইবে; এবং 
আর-একটা বুদ্ধি, যাহা বিধি-নিষেধের বারা, আমাদের 
আচরণকে নিয়মিত করে, সেই বিবেকবুদ্ধিও আমাদের 
সাধারণ সম্পত্তি। ইহা হইতে এই সিন্ধান্ত হয় যে, 
সমন্ত মানবগ্জাতিই একটা সাধারণ নিয়মের অধীন; 
তাহা দি হইল তবে সমস্ত জাতিই এক রাষ্ট্রের অধীন, 
সকলেই এক বাজ্যের গ্রজ। 

৪। জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই প্রকৃতির গুঢ় রহস্য এবং 
উভয়ের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। জীবন যে সক্ধ 
উপাদানকে একত্র সম্মিলিত করে, মৃত্যু সেইগুলিকে 
ভাঙ্িয়। দেয__বিলীন করিয়া দেয়। অতএব ইহাতে এমন 
কিছুই নাই-_যাহাতে «মানুষ লজ্জা পাইতে পারে ;-- 
এমর্ম কিছুই ন্নাই_যাহা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের প্রকৃতি- 
বিরুদ্ধ এবং মানব-প্রক্কৃতির পরিকল্পনার বিরুদ্ধ। 


(৫৮) 


€। আচরণ ও মনের ভাব প্রান একই জিনিস 
বলিলেই হয। * অমুক প্রকৃতির লোকের অনুক প্রকার 
আচরণ অবশাস্তাবী। ইহাতে যদি আশ্চর্য্য হও, তাহা 
হইলে, ডমুর গাছ রসদান করে বলিয়াও তুমি আশ্চর্য 
হইবে । এটা যেন মনে থাকে, তুমি ও তোমার শক্ত 
উভয়েই সরিয্া পড়িবে 7 এবং শীঘ্রই €তামাদের শ্বতি 
পর্ষাস্থ বিলুপ্ব হইবে। 

| তুমি বাধিত হইয়া বলিয়া মনে করিও না” 
কাহা হইলেই তোমার বাধা চলিয়া যাইবে। ব্যথা 
জানাইও না) দেখিবে তোমার ব্যথা আর নাই। 

৭) যাহাতে মনুষ্যছ্ের হীলতা হয়, তাহাতেই 
মান্থষের প্ররূত হীনতা। তা ছাড়া”_কি বাহিরে, কি 
অন্তরে, মানুষের আর কোন অনিষ্টের কারণ নাই 

৮। এই ছুইটি নৃলমন্ত্র যেন তোয়ার জীবনের 


(৫৯) 

নিয়ামক হয় £- প্রথমতঃ, তোমার অন্তরে যিনি নিয়ন্তা- 
রূগে, অধিপতিরূপে অবস্থিতি কপ্সিতেছেন, সেই 
বিবেকের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া তুমি কোন কাজ 
করিবে না; যাহা মন্্ুোর পক্ষে হিতজনক, সেই কাজই 
করিবে দ্বিতীয়তঃ, যদি তোমার কোন বন্ধু তোমার 
মত-পরিবর্তনের পক্ষে উৎরুষ্ট হেতু দেখাইতে পারেন, 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মত পরিবর্ডন 
করিবে । সাধারণের হিত ও ন্যায়ধর্শের থাঁতিরেই তুমি 
তোমার মত পরিবর্তন করিতে পার, তোমার খেয়্ল 
অনুসারে, কিংবা যশের জন্য মত পরিবর্তন করিবে না। 

৯। এখন তোমার প্রকৃতি স্বতন্ত্রতাবে রহিয়াছে, 
ব্যগ্টিতাবে রহিয়াছে; শীদ্রই উহা! সমষ্টির মধ্যে মিশাইয়া 
যাব যে বিশ্ব-পরজ্ঞা হইতে তুমি জন্মলাত করিয়াছ, 
তাহাতেই তুমি আবার প্রবেশ করিবে। 
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১*। জ্ঞানের কথা শুনিয়া চলিতে আরম্ভ কর ;-_ 
এখন যাহার] তোমাকে বানর বলিয়া, পণ্ড বলিয়া, অবজ্ঞা 
করিতেছে, তাহারাই আবার তোমাকে দেবতা বলিয়া 
পুজা করিবে। 

১১। দ্রশ হাজার ব্সর যেন তুমি অনায়াসে 
অপবায় কবিতে পার; এরূপতাবে কোন কাজ করিও 
না। মৃত্যু তোমার শিয়রে বসিয়া আছে। জীবন 
থাকিতে থাকিতেই একট কিছু ভাল কাজ কর, এবং 
তীহা তুমি অনায়াসেই করিতে পাঁরু। 

৯২। যে ব্যক্তি পরছিদ্রান্ুসন্ধান না করিয়া, পরচর্চা 
না করিয়া, কিসে আপনি ভাল হইবে, সৎ হইবে, সেই 
উদ্দেশে আপনার প্রতিই তাহার সমস্ত অস্থদুষ্টি নিয়োগ 
করে, সে ব্যক্তি কতটা সমর হাতে পীয়। তাহার সা 
কত সহজ হইয়া পড়ে। 


( ৬১ ) 

১৩। আমি মরিয়া গেলে, আমার কথা লইয়! 
দকলেই বলাবলি করিবে-এই মনে করিয়া যাহারা 
আপনার স্মৃতির জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়, তাহার! ভাবে না, 
তাহার পরিচিত লৌক সকলেই চলিয়া যাইবে । বংশ- 
পরম্পরাক্রমে তাহার যশ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকিবে ; 
পর পর বংশ, যাহারা নিজেই যশের প্রার্থী, তাহারা 
পূর্ববংণীয় লোকের বশকে লাঘব করিবে, এইরূপে সেই 
বশ একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। আচ্ছা, মানিলাঙ্ণ 
তোমার স্বতি অমর, তোমার ভক্ত লোকের! অমর 
কিন্তু তাহাদের প্রশংসায় তোমার কি লাভ? তোমার 
মৃত্যুর উত্তর-কালের কথা বলিতেছি না, মনে কর-তুমি 
বাচিয়া.থাকিতে থাকিদ্তেই যদি খুব প্রশংসা পাও, সে 
প্রশঞ্লীর যদি *সাধারণের কোন হিত না হয়, তাহা 
হইলে সে প্রশংসার মূল্য কি? 


(৬২) 

১৪। যাহা কিছু ভাল, তাহা স্বতই ভাল; সে ভাল 
গুণ সে নিজের শ্বরূপ হইতেই পাইয়াছে; লোকের 
প্রশংসা তাহার কোন অংশ নহে। অতএব শুধু প্রশং- 
সিত হইয়াছে বলিয়া কোন জিনিস ভালও নহে, মন্দও 
নহে। ন্যায়, সত্য, স্থশীলতা, সংযম-_-এই সমস্ত জিনিস 
কোন প্রশংসার অপেক্ষা! রাখে না। মানুশ যদি মাণিকের 
গুণ কীর্তন না করিয়া নীরব থাকে, তাহাতে যাণিকের 
উজ্জলতার কি কিছু মাত্র লাঘব হয়? 

১৫। যদি মৃত্যুর পরেও মানব-আত্মার অস্তিত্ব 
ধাকে তাহা হইলে অনন্তকাল হইতে যে সকল আত্মা 
ক্রমাগত ইহ-লোক হইতে অপস্থত হইতেছে, তাহা- 
দের জন্য আকাশে কি স্থান হইবে? ভাল, আমি জিজ্ঞাসা 
করি পৃথিবীতে যে এত লোক কবরস্থ হইতেছে তাধাদের 
জন্য কি স্থান হইতেছে না? প্রত্যেক ,শব কিছুকাল 
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থাকিয়৷ পরিবর্তিত ও বিলীন হইয়া যাৃতেছে, তাহার 
স্থান আবার অন্ত শব আসিয়া অধিকার ধরিতেছে) 
সেইরূপ যখন কোন মানুষ মরে, তাহার মুক্ঞ-আত্মা 
আকাশে চলিয়া যায়, তথন সে কিছুকাল সেই তাবে 
থাকিয়৷ আবার পরিবন্তিত হয়, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, 
অনলশিখার ন্যায় প্রলিত হয়; অথবা বিশ্বের গ্রজননী 
শক্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা 
পর-্পর অন্য আত্মার জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়। 

১৬। উচ্ছ,ঙ্খলভাবে চলিও না; তোমার উদ্দেশ্য 
যেন সৎ হয়, তোমার বিশ্বাস যেন ধরব হয়। 

১৭। হে বিশ্বপ্রকৃতি! তোমার যাহা শ্রীতিকর, 
আমাব্নিকটেও তাহাই গ্রীতিকর। তুমি যাহা সময়ো- 
চিত গ্বলিয়৷ মনে*কর, আমি তাহা। বেণী শীত্র আসিয়াছে, 
কিংবা বেশী ধিলম্বে আসিয়াছে বলিয়া মনে করি না। 


(৬৪) 
হে বিশ্বপ্রক্ৃতি!। তোমার খতুরা যে সব ফল আনয়ন 
করে, তাহাই আমার পক্ষে উপাদেয়। তো! হইতেই 
সমস্ত উৎপন্ন হয়, তোমাতেই স্থিতি করে, এবং 
তোমাতেই পুনর্ধার প্রবেশ করে। 

১৮1 ডেমক্রিটান্‌ বলেন ;--“যদি ন্বচ্ছন্দে দিনপাত 
করিতে চাঁহ, তবে অধিক কাজের তার হাতে লইও না।” 
আমার মনে হয়-এই কথা বলিলে আরও ভাল হইত 
বে “নিতান্ত আবশ্যক ছাড়া কোন কাজ .করিবে না; 
সামাজিক জীবের পক্ষে যাহা কর্তব্য এবং যে গ্রণালীতে 
কাজ করা৷ কর্তব্য তাহাই করিবে” কারণ এই 
নিয়মান্ুসারে, কাজ অল্প হইলেও, তাহা স্থসম্পর্র হইতে 
গারে, এবং কার্ধ্য স্ুসম্পন্ন কয়িবার স্থখ তাহা হইলে 
আমরা অন্থুতব করিতে পারি। আমরা যে সকল কথা 
কছি, যে সকল কার্য্য করি, তাহার অধিকাংশই 


(৮৫) 

অনাবশ্তক ; আমাদের কথা ও আমাদের কাঁজ যদি 
কমাইয়৷ ফেলি, তাহা হইলে আমাদের হাতে অনেক 
অবসর থাকে, মনও বিচলিত হয় না। অতএব কোন 
কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আপনাকে আপনি এই 
প্রশ্নটি করিবে, “এমন কোন জিনিসে হাত দিতেছি কি 
না, যাহ! প্রান অনীবগ্তক 1” আমাদের কি চিন্তা, কি কার্য্য 
_উভয়ের সম্বন্ধেই এই কথাটি মনে করিবে। কেননা, 
অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা,__অনাবশ্তক কার্য্যকে টানিয়া আনে। 

১৯। এ দিকৃট। দেখিয়াছ কি? তবে ও দিক্‌টাও এক 
বার দেখ। মনকে বিচলিত হইতে দিবে না) তোমার 
মনের যেন একটিমাত্র সংকল্প হয়। যদি কোন ব্যক্তি 
কোন্ঠদোষে দৌষী ভু, তবে সে আপনারই অনিষ্ট করে, 
-্াপনার নিকটেই দোষী হয়। যদি তোমার কোন 
সুবিধা কিংবা! লাত হইয়া থাকে,_-জানিবে সে বিধাতার 


€( ৬৬ ) 
দ্ান। বিশ্বজনীন কারণ হইতে তাহা পুর্ব হইতেই 
নির্দিষ্ট হইয়্াছে__তাহা তোমার অদৃষ্টে গোড়া হইতেই 
আছে। মোটের উপর জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব ন্তায়- 
পরায়ণ হও, দূরদর্শী হও, জীবনের সপ্ধযবহার কর, 
আত্মবিনোদনের সময় সতর্ক থাকিও। 

২০। হয় এই জগৎ জ্ঞানময় সংকল্প হইতে, নয় 
আকন্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন । যদি আকস্মিক ঘটন! 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি ইহা জগৎ-_অর্থাৎ 
ুধমাবিশিষ্ট একটি বুন্দর গঠন। যদি কোন মানুষ 
আপনার গঠনে সুষমা দেখিতে পায়,_তবে সে কি 
বিশ্বজগৎকে বিশৃঙ্বলার রাশি বলিয়া মনে কুরিবে-সেই 
বিশ্বজগৎ যাহার অন্তর্গত মহাভূর্জদগের গোলেংগ ও 
বিশৃঙ্খলাও ভ্রমে সামগ্রন্ত ও শৃঙ্খলায় পরিণত হয়। 

২১। জগতে কি আছে-_না জানা, এবং জগতে কি 


(৬৭) 
ঘটে_-না জানা,_ প্রায়ই একই কথা হইয়া দীড়ায়। 
জগতে কি আছে-_যে জানে না, এবং জগতে রি ঘটে 
যে জানে না_ উভয়ই জগতের সহিত সমান অপরিচিত । 
সে একপ্রকার রাষ্ট্রের “পলাতক আসামী” বই আর 
কিছুই নহে। যে জ্ঞানের চক্ষু বুজিয় থাকে, সে অন্ধ; 
বাহার নিজের বাঁড়ী সুসজ্জিত নহে, যে আর একজনের 
সাহাধ্য চাহে_সে তিচ্ষুক। আপনার মনের মত 
সব হইতেছে না বলিয়া যে সর্বদাই খুঁখখুঁৎ করে এবং, 
বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম হইতে আপনাকে বিচ্ছির করিয়!* 
রাখে, দে জগতের একপ্রকার দুষ্ট ক্ষতম্বরূপ। একথা 
সে একবার ভাবিয়া দেখে না_যে কারণ হইতে 
তাহার,প্রিয় ঘটনাটি এটিয়াছে, সেই কারণ হইতেই সে 
নির্জেও উৎপন্ন 'হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সমস্ত 
জ্ঞান্বিশিষ্ট জীবের বিশ্ব-আত্মা হইতে যে আপনার 


(৬৮) 

আত্মাকে বিচ্ছিন্ন কবিয়াছে সে একপ্রকার স্বেচ্ছা" 
নির্বাসিত রাষ্ট্রদ্রোহী ৷ 

২২। এক জায়গা হইতে আলোচনা আরন্ত কর : 
ড502091এর আমলে জগৎ কিরূুগ চলিতেছিল 
একবার ভাবিয়া দেখ ;_দেখিবে এখনও যেমন তখনও 
তেমনি। কেহ বিবাহ করিতেছে, কেহ বা শিক্ষায় 
ব্যাপৃত, কেহ বা ঝোগগ্রস্ত, কাহারও বা মৃত্যু আসন্ন, কেহ 
বা যুদ্ধ করিতেছে, কেহ বা ভোজন করিতেছে; কেহ 
“বা হলকর্ষণ করিতেছে, কেহ বা কেনা-বেচ। করিতেছে ; 
কেহ বিনয়ী, কেহ বা গর্বিত; কেহ বা ঈর্যাপরায়ণ, 
কেহ বা শঠ; কেহ বা বন্ধুগণের মৃত্যু কামূনা করিতেছে, 
কেহ বা রাজকার্য্যে অসন্ষ্ট হইয়া বিদ্রোহীসদ্্র সত্য 
হইতেছে ; কেহ প্রেমিক, কেহ বা *রুপণ, কেঁত বা! 
গ্রন্নেশের, কেহ বা রাজ্যের শাসনদণ্ড ধারণ করিতেছে। 


(৬৯) 

কিন্তুসে সময়কার সমস্ত ব্যাপার বহুকাল শেষ হইয়া 
শিয়াছে। তাহার পর, 7917-এর আমন্রে আইস। 
এস্থলেও তাই, তাহারাও সব চলিয়া গিয়াছে । এইব্লপ 
আলোচনা করিয়া দেখ, অন্য কালে এবং অন্য দেশে 
তোমার চিন্তাকে লইয়া যাও,_সেখানেও দেখিবে কত 
লোক কত বিচিত্র কার্যে ব্যাপূত হইয়া অবশেষে 
গঞ্চতৃতে বিলীন হইয়া গ্িরাছে। বিশেষতঃ তোমার 
গরিচিত লোকদিগকে ন্মরণ করিনা দেখ, কত বৃখা কার্ষ্যে, 
তাহার। ধাবমান হইয়াছে; আত্মার মর্ধ্যাদা তাহার$ 
উপেক্ষা করিয়াছে, স্বকীয় অন্তঃগ্রকৃতিকে তাহারা 
অবহেলা করিয়াছে, তাহাকে লইয়া তাহারা সন্তষ্ট হয় 
নাই-ক্রাহাতেই তাহঠা দৃঢ়রূপে আসন্ত হয় নাই। 

৩। মনেধরাখিও, যে কার্ষ্যের যতটা ওজন ও গুরুত্ব 
সেই পরিমাণেতাহাতে ব্যাপৃত হওয়া কর্তব্য। যদি তুচ্ছ 


(৭০ ) 
বিষয় হইতে বিরত হুওঃ তাহা হইলে বৃথা আমোদপ্রমোদ 
অকেেশে ছডিয়া দিতে পারিবে । 

২৪। যে সকল শব পূর্বে প্রচলিত ছিল এখন তাহা 
অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। হা! শুধু তাহাই নহে) 
কালক্রমে যশও ম্লান হইয়া যায়, এবং ভাষার ন্যায় 
মানুষও অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে। 080711]05, 0983০ 
৬০15905, [60108609 এই সব নাম এখন নিতান্ত “সে- 
কলে” হইয়া পড়িয়াছে; 0121০) ০৪০, £১0৪95005 এবং 
ভাহার পর 71201187, £১70071905 এই সকল নামও শীঘ্র 
এ দশী প্রাপ্ত হইবে। এই সব জিনিস ক্ষণস্থায়ী, শী্রই স্বপ্ন- 
কথার সামিল হইয়া পড়ে, বিস্বৃতির কবলে পতিত হয়। 
আমি সেই সকল লোকের কী বলিতেছি খঘ্াহারা 
স্বকীয় যুগের এক একটি উজ্জল রত্ব ছিলেন। অরশিষ্ট 
লোক ত মরিবামাত্রই বিস্বৃতি-সাগরে নিমগ্ন হয়। ভাল; 


(5১) 
চিরস্থায়ী ষশের অর্থ কি ?--একটা তুচ্ছ অসার বস্ত তির 
উহা আর কিছুই নহে। তবে কোন্‌ জানিস, আমাদের 
আকাক্ষার বিষয় হইতে পারে? মনকে খাঁটি রাখা, 
সমাজের হিতের জন্য কাঁজ করা, যাহ! অবশ্যন্তাবী তাহা 
সাদরে ও অন্্ানবদ্দনে গ্রহণ করা-_ইহা ভিন্ন আকাজ্ষার 
বিষয় আর কিছুই নাই। 

২৫। তরঙ্গতাঁড়িত পর্ধতের ন্যায় অটলভাবে 
দণ্ডায়মান হও, তরঙ্গসমূহ পর্ধতকে আঘাত করিয়া, 
অবশেষে আপনিই উপশাস্ত হয়। অমুক ব্যক্তি বলিলেন 
আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে_আমি কি 
দুর্ভাগ্য 1৮» মোটেই না! বরং তাহার বলা উচিত,_“এই 
দুর্ঘটনায়, আঁমি যে বিচলিত হই নাই- বর্তমানে 
নিষ্টেষিত হই ন্মাই, ও ভবিষ্যতের জন্যও ভীত হুই নাই 
_ইহাই আমর পরম সৌতাগ্য। আমার ন্যায় অন্য 


(৭২) 

কাহারও এই দুর্ঘটনা হইতে পারিত) কিন্তু এই 
দুর্ঘটনায়, আমার ন্যায় সকলেই এক্লপ নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারিত না।” 

২৬। দূর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় যে দুর্ভাগ্য, তদপেক্ষ! 
দুর্ঘটনা সহ করার সৌভাগ্য কি আমার অধিক নহে? 
যে ঘটনা মানুষের মন্ুষ্যত্বকে নই করিতে পারে না, তাহা 
কেমন করিয়া মানুষের হুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে? 
ভুমি যদি ন্যায়বান্‌ হইতে চাহ, মহাক্ুতৰ হইতে চাহ, 
.মিতাচারী ও বিনয়ী হইতে চাহ, বিবেকী, সত্যপরায়ণ 
তক্তিমান্‌ ও দাসত্ব-বিমুখ হইতে চাহ--এই দুর্ঘটনা কি 
তোমাকে বাধা দিতে পারে? যে ব্যক্তির এই মকল গুণ 
আছে__মানব-স্থভাবে যাহা থাক উচিত তাহা তাহার 
আছে। কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল্লে এই বীজংমন্ত্রট 
স্মরণ করিবে :_-এই ছুর্ঘটনাটি হুর্ভীগোর বিষয় নহে, 


€ ৭৩) 
বরং তাল করিয়া সহ করিতে পারিলে উহা সৌভাগ্যেই 
পরিণত হইবে। 

২৭। প্রাতঃকাঁে যখন শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা! 
হইবে, তখন এই কথাগুলি আপনার নিকট বলিবে ₹_ 
মানুষের কাজ করিবার জন্য আমি এখন গাক্োখান 
করিতেছি, কিন্ত নন কার্ধ্যসাধনের জন্ত আমি স্্ট হইয়াছি, 
যাহার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, সে কার্ধ্য 
সাধন করিতে আমার যন যাইতেছে না। তবে কি 
শুধু বিষাইব্ার ভন্য, নেপের ভিতর গরম থাকিবার 
জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি? তা হোক! কিন্তু ইহাতে বেশ 
আরামে থাকা যায়। মানিলাম। কিন্তু তুমি কি শুধু 
স্থখভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছ? তোমার কি 
কোন কাজ করিবার নাই? কার্যই কি তোমার 
জীবনের উদ্দেশ্য.নহে? গাছপালা, পক্ষী, পিপীলিকা, 


(48) 
মাকড়সা, মৌমাছি, ইহাদের দিকে একবার তাকাইয়া 
দেখ দিকি_দেখিবে, তাহারা সকলেই আপনার 
স্বভাবান্থ্যায়ী নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তবে শুধু 
কি মানুষই মান্থষের মত কাজ করিবে না? তোমার 
বৃত্তিসমূহকে জাগাইয়া তুমি কি তোমার স্বভাব অনুসারে 
কাজ করিবার জন্য ধাবমান হইবে না? তাহা হইলেও, 
বিশ্রাম না করিয়া বাচা যায় না। সত্য, কিন্ত প্রকৃতি 
পানাহারের জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, 
' এবিষয়ে ত তুমি প্রায়ই সীম! অতিক্রম কর) যাহা! 
তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা ছাড়াইয়া যাও। কিন্তু শুধু 
কাজ করিবার সময়েই, যাহা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহা 
অপেক্ষাও কম করিবার দিকে তোমার গ্ৰণতা দেখা 
যায়। আদলে, আপনার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই। 
যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে তুমি, তোমার মানব- 


(4৫) 

স্বভাবকে ভালবািতে এবং দেই মানব-শ্বভাবের আকা- 
জ্ষাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে । দেখু না কেন, 
যধন কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় ভালবাসে, তখন 
সে তাহার কাজ যাহাতে সর্ধাংশে সুন্দর হয়, তার জন্য 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একজন ছুতোর ছুতোরের 
কাজকে,_একজন নৃত্যের শিক্ষক নৃত্যকলাকে যেরূপ 
সম্মান দেয়, তুমি তোমার মন্ুয্যধর্্মকে তাহা অপেক্ষা কম 
সম্মান দেও। কিন্তু ধন প্শ্বর্য্যের জন্য, খ্যাতিলাভের 
জন্য, গর্বন্ষীত ও ধনলুব্ধ ব্যক্তিদ্রিগের কতই না আগ্রহ 
দেখা যায়। এই সকল লোক যখন একটা কিছু পাইবার 
জন্য আকাঙ্ষা করে, তথন তাহার আহার নিদ্রা পরি-: 
ত্যাগ করিক্। তাহা লাত করিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি 
কি মুনে কর/এই সকল তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদ অপেক্ষা 
তাহাদের সামাজিক কর্তব্য সকল কম মুল্যবান? 


(৭৬ ) 


২৮। যতক্ষণ না আমার চলৎশক্তি রহিত হয় তত- 
ক্ষণ আমি প্রকৃতির পথে-_ধর্দ্দের পথে চলিব, তাহার পর 
আমি বিশ্রাম করিব; যে বায়ুহইতে আমার দৈনিক 
নিঃশ্বাস পাইয়াছি, সেই বায়ুর মধ্যে আমার শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিব; যে ধরণী আমার পিতৃপুরুষদিগকে পোষণ 
করিয়াছেন, আমার ধাত্রীকে হুগ্ধ যোগাইয়াছেন এবং 
এতদিন আমার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিয়াছেন, 
একং তাহার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিলেও যিনি 
সমস্ত সহ্‌ করিয়াছেন, অন্তিমে সেই ধরণীর ক্রোডেই 
শয়ন করিব। 

২৯। উপকার করিয়া কেহ কেহ প্রতিদানন্বরূপ 
তোমার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা চাহিঙ্া থাকে )২রেহ কেহ 
ইহা অপেক্ষা বিনীত; তাহারা তোমার যে উপকার করে, 
তাহা মনে করিয়া রাখে, এবং তুমি ফেতাহার নিকট 


৪1:41 

খনী কতকটা৷ সেই তাবে তোমাকে 'দেখে। আর এক 
প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা উপকার করে অথচ 
জানে না তাহারা উপকার করিতেছে । উহারা কতকটা 
দ্রাক্ষালতার মত; দ্রাক্ষালতা ফল ধারণ করিয়াই সন্তপষ্ট; 
গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ধারণ করে অথচ তাহার জন্য ধন্যবাদ 
প্রত্যাশা করে না । একটা শীকারী কুকুর যখন তাল 
করিয়া তাহার কাজ করে কিংবা যখন কোন মৌমাছি 
একটু সধু সঞ্চয় করে তখন তাহারা কোন সোরুসরা- 
বৎ করে না। যাহারা উপকার করিয়া সে কথা কিছু 
মনে করে না, তাহাদিগেরই আচরণ আমাদের অনুকরণ 
করা কর্তব্য। 

৩৫ন চিকিৎসক কোন রোগীর জন্য অশ্বারোহণের 
ব্যবস্থা করেন, কোন রোগীকে ঠাণ্ডা জলে ন্নান করিতে 
উপদেশ দেন। বিশ্বপ্রকৃতিও কতকটা এই উদ্দেশেই 


(৭৮) 


কাহারও জন্য পীড়া, কাহারও জন্য অঙ্গনাশ, সম্পতিনাশ, 
এবং এইরূপ শ্মন্যান্য বিপদ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 
যেরূপ প্রথম স্থলে "ব্যবস্থার” অর্থ রোগীর স্বাস্থ্যসন্বন্ধে 
উপদেশ, সেইরূপ শেষোক্ত স্থলে “ব্যবস্থার” অর্থ, প্রত্যেক 
মন্ধৃষ্যের প্রক্কৃতি ও অদ্ৃষ্টেরে উপযোগী বিশেষ বিশেষ 
প্রয়োগ। দেয়ালে পাথরগুলা ভাল করিয়া যোড়া 
দেওয়া হইলে কারিগরের! বলিয়! থাকে, পাথরগুলা বেশ 
খাপে' খাপে বসিয়াছে; আমাদের জীবনের "কঠোর 
ঘটনাগুলিকে এইরূপ ভাবে দেখা উচিত। যেমন এই 
জগৎ বিশ্বগ্রকুৃতির উপাদানেই গঠিত; বিশ্বগ্রকৃতি হইতেই 
এই জগৎ শ্বকীয় রূপ ও স্মগ্রতা লাভ করিয়াছে, সেই- 
রূপ ইহার মধ্যে যে কার্ধ্যকারপ-পরষ্পরা '়াছে 
তাহারই যোগাযোগে অদৃষ্টের বিশেষ ফলাফল প্রত 
হয়। সাধারণ লোকে এ কথা বেশ বোঝে । তাহাদের 


( ৭৯ ) 
বলিবার ধরণটা এই £-.“অমুকের এইরূপ ঘটিয়াছে, 
কেন না, ইহা! তাহার অনৃষ্টে ছিল।”, চিকিৎসকের 
ব্যবস্থা-পত্র অনুসারে যেমন আমরা চলিয়া থাকি, সেই- 
রূপ আমাদের ললাট-লিপির কথাও যেন আমরা 
অকাতরে পালন করি। অরুচিকর ও তিক্ত হইলেও, 
্বাস্থোর খাতিরে উধধ যেমন আমরা হষ্টচিত্তে গলাধঃ- 
করণ করি; সেইরূপ, প্রকৃতি যাহাকে হিতজনক ও 
স্থবিধাঙ্গনক বলিয়া মনে করেনঃ তাহাকে তোমার 
নিজের স্বাস্থ্যের মত মনে করিবে । অতএব যখন কৌন 
দশা বিপর্যয় ঘটিবে, তখন তাহা শান্ত ভাবে গ্রহণ 
করিবে। ইহা বিশ্বক্জগতের স্বাস্থ্যের উদ্দেশেই টিয়া 
থাকেখ ইহা নিশ্চিত জানিও, যদি জগতের হিত না 
স্ইত, তাহা হইলে কখনই এই দূর্ঘটনা তোমার নিকট 
প্রেরিত হইত না। আর প্রক্কৃতি কখনই খামখেয়ালি 


(৮৮) 

তাবে কাজ করেন না, তিনি এমন কোন কাজ করেন 
না, যাহা তাহার শাসনাধীন জীবসমূহের অন্থুপযোগী। 
অতএব, দুই কারণে তোমার নিজ অবস্থায় সন্ষ্ 
থাকিবে £__প্রথমতঃঅতীব উচ্চ ও অতীব পুরাতন 
কারণসমূহ হইতে তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং 
ইহা গোড়া হইতেই নির্দিষ্ট হইয়। আছে। দ্বিতীয়তঃ, 
সমগ্র জগতের সাধারণ হিতের জন্য ব্যক্তিবিশেষের অদৃষ্ট 
নির্ধারিত হয়। সমগ্র হইতে কিয়দংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে 
সমগ্রকে বিকলার্দ করিয়া ফেলা হয়, সমগ্রের ধারা- 
ৰাহিকতা বিন হয়। অতএব, তুমি যদি আপনার 
অবস্থায় অসন্তষ্ট। হও,_তাহার অর্থ এই, তুমি বিশ্ব" 
প্রকৃতির অঙ্গহানি করিতে চাহ, তোমার বতটান্াধ্য, 
জগৎকে টুক্রা টুক্রা করিয়া তাঙ্গিতে চাহ। 

৩১। বস্ত ও রূপ লইয়া__অর্থাৎ শরীর ও আত্মা 


(৮৯) 

লইয়াই আমার সভা; ইহার কোনটাই ধ্বংস হইবার 
নহে) কেন না, উহার! 'নাস্তি' কিংবা “কিছু না” হইতে 
উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমার সত্তার প্রত্যেক অংশ 
জগতের কোন-না-কোন কাজে লাগিবে, এবং এই অংশ 
আবার অপর অংশে পরিবন্তিত হইবে_-এবং এই পরি- 
বর্তন-পরম্পরা অনন্তকাল পধ্যস্ত চলিতে থাকিবে । এই 
চিরপরিবর্তনের পদ্ধতি হইতেই আমার সত্তা উৎপন্ন 
হইয়াছে, আমার পূর্বে, আমার পিতার সম্ভাও এই- 
রূপে উৎপন্ন হইয়াছে-এইরূপ অনাদি অতীত কী 
হইতেই এই প্রবাহ চলিতেছে । 

৩২। প্রজ্ঞা ও যুক্তি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত-_ 
অপরের সাহায্য উহাদের প্রয়োজন হয় না। উহার! 
আপনার মধ্যেই বিচরণ করে এবং অব্যবহিতরূপে 
কার্য করে» গ্রজ্ঞা ও যুক্তি অনুসারে আমরা যে কাজ 


(৮২) 
কর তাহাই ঠিক্‌ কাঁজ, উহা ঠিক পথ দিয়া! আমাদিগকে 
লইয়া যায়। 

৩৩। মানুষের হিসাবে যে সমস্ত জিনিস মানুষের 
তাহাই মানুষের নিজন্ব, তাহা ছাড়া মান্গুষের নিজন্ব কিছুই 
নহে। কেন না, যনুষ্যত্বের ভাবের মধ্যে এ সমস্ত জিনিসের 
সমাবেশ নাই, সুতরাং মানুষের হিসাবে সে সমস্ত জিনিসে 
আমাদের প্রয়োজন নাই ; আমাদের মহুষ্যত্য সেই 
সকল জিনিস দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে না, এব্‌ং সেই 
স্কুল জিনিসে আমাদের মন্ুষ্যত্বের পৃর্ণতাও সম্পাদিত 
হয় না। স্থতরাং সেই সমস্ত মানুষের প্রধান লক্ষ্য নহে। 
যদি এই সমস্ত বাস্তবিকই আমাদের একান্ত আবশ্বক 
হইত, তাহা হইলে & সকলের জন্য কেন মাদের 
অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, এবং সেই সমস্ত ছাড়িয়া সুখী হইতে 
পারিলে কেন উহা! এত প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে? 


(৮৩) 

যদি ৰাস্তবিকই এ সকল জিনিস আমাদের পক্ষে ভাল 
হয়, তাহা হইলে এই সমন্ত স্থবিধা ছাড়িয়া দেওয়া কি 
নিতান্ত বাতুলতার কাজ নহে? কিন্তু প্ররুত অবস্থা 
অন্যরূপ। কেন না, আমরা ইহা বেশ জানি_-এই 
সকল বিষয়সন্বন্ধে আত্মত্যাগ ও গুঁদাসীন্য আবশ্তক, এবং 
ধী সকল বিষয় আমার্দের নিকট হইতে চলিয়া গেলে ষে 
ধৈর্য আবগ্তক সেই ধৈর্যযই সাধু ব্যক্তির লক্ষণ। 

৩৪, জগতের মধ্যে যাহ! সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার 
পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোথু 
পদার্থ ?__তিম্নি সেই পরম পুরুষ ধীহার দ্বারা সমস্ত 
বরঙ্গাড পরিচালিত ও পরিশাসিত- হইতেছে । বহিঃ- 
পরক্কতিরশধ্যে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পুজা 
করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা 
সর্বশ্রেষ্ঠ তাহংকেও তোমার পুজা কর] কর্তব্য, তাহা 


(৮৪) 
গরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের 
প্রভু, তোমার কাধ্য ও ভাগ্যের কর্তী--তাহা তাহার 
কার্ধ্যগুণেই প্রকাশ পায়। 

৩৫) জগতের অনিত্যতা সব্ন্ধে সর্বদা চিন্তা 
করিবে,-_কত শীত প্রকৃতির দৃশ্ঠসমূহ পরিবর্তিত হয় তাহা! 
তাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্তিত 
হইতেছে । সর্ধকালে ও সর্ধব্রই পরিবর্তনের কার্য 
চলিগ্রেছে-_কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্তন 
ঠুলিতেছে, তাহার কোন স্থাক্রিত্ব নাই। তাহার পর, 
আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিধ্যত্দূপ দুইটা রসা- 
তল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে-_তাহার অভ্যন্তরে সম 
পদার্থ অন্তঠিত হইতেছে । অতএব সে ক সুচ যে এই 
সমন্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য:গার্ববত হয়, উদ্দিগ্ন হয়, দুঃথুত 
হয়_হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাজজ থাকিবে। 


(৮৫) 

৩৬। মনে রাখিবে, বিশ্বত্রহ্গাণ্ডের তুলনায় তুমি 
একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার অুগ্যে যে 
কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং 
অনৃষ্টরাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য ! 

৩৭। তোমার দৈহিক অন্ুভূতিসমূহ গ্রীতিজনকই 
হুউক, বা৷ অগ্লীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে 
কর্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন-_সেই সকল অনুভূতির সহিত 
যেন তাহার বিশেষ কোন সংস্রব না থাকে। দেহ্ষে 
বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই 
বদ্ধ থাকুক; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে 
ধাকে,_তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ 
কথা সত্য, সমবেদনার্র নিয়ম-প্রভাবে আমর দেহের 
প্রত্যেক অংশের বেদনা! ন্যুনাধিক পরিমাণে অন্থতব 
করিয়া থাকি ; "কেন না৷ প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে 


(৮৬) 


অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একে- 
বারে নিবারণ করিতে না পারিলেও) উহাকে অতিমাত্র 
প্রীধান্ত দেওয়া কিংবা উহীকে আমাদের ভাল মন্দের 
প্রধান হেতু বলির বিবেচনা করা উচিত নহে। 

৩৮। দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা 
উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাগী করেন যিনি 
বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এব' যিনি সেই অন্তর্দেবতার 
স্াজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাভারই, প্রতিনিধি 
ও ঈশ্বরের আঘ্রজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন__ 
ইনি সেই অন্তরাত্মা-সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই 
অন্তরে নিহিত আছে। 

৩৯। মনে করিয়া দেখিঝে দেবতাদিগের প্রতি, 
পিতা মাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্ীপুত্রের প্রতি 
শিক্ষকের প্রতি, বন্ধু প্রতি, ভৃত্য প্রন্তি তুমি বরাবর 


(১৮৭5) 
কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে 
এ কথা বলিতে পারে কি না-ও ব্যক্তি কার্ষ্যে কিংবা 
বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।” আরও 
মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, 
এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও 
দু়তা ছিল কি না; তোমার কার্য যদি শেষ হইয়া থাকে 
তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে 
জানিবে! আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর 
দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ ছুংখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, 
কত যশকীর্তি তুর্শি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী 

ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ। 
৪*। তুমি শীপ্রই তন্মুও কষ্কালে পরিণত হইবে। পৃথি- 
বীতে* হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে 
না। কিন্তু নাম জিনিসটা কি? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া 


(. ৮৮) 


উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল 
জিনিসেবু খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, 
ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড়-কাড়াকাড়ির মত; 
ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত-_তাহারা 
পাইলে উংফুল্প হয়, আবার না পাইলে অশ্রজলে তাসে। 
ভবে, এই পৃথিবীতে, কোন্‌ জিনিস্‌ তোমার অবলম্বন 
হইতে পারে? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল তাসমান 
ও পরিবর্তনশীল হর, যদি ইন্দরিয়গণ কুয়াসাচ্ছুন্ন ও ভ্রম- 
প্রবণ হয়, যদি অস্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপাস্তরমাত্র হয়, 
এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদ্দি নিতান্তই তুচ্ছ 
জিনিস হয়-_-আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ 
হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার ,গ্রাণবায়ু দেহ হইতে 
অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্যসহকারে একটু 
অপেক্ষা! করিয়া থাক না কেন$-কিস্তু ততক্ষণ আমি 


(৮৯ ) 


কি করিব? ইহার সহজ উত্তর এই-দ্লেবতাদের পুজা 
কর, দেবতাদের মহিমা কীর্তন কর; মান্গুষেবু উপকার 
কর? এবং সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, 
তোমার রক্তমাংদ ও নিঃশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু 
অবস্থিত; ভাহা তোমার নহে; তোমার আয়ত্তাধীন নহে। 

৪১। তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর 
এবং যদি তোমার চিন্তা ও কাধ্যকে নুপ্রণালীক্রমে 
নিয়োগ কুর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিজাভ 
করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান্‌ জীবমাজ্েরই 
অন্তরে ছুইটি তত্বশবিগ্ঘমান ;--একটি__বাহ্‌ বিষয়ের বাঁধা 
নামান) আর একটি__এই কথাটি উপলব্ধি করা যে, 
সাধুভাব ও সাধু কার্ধা আর কিছুরই আকাঙ্ষা রাখে 
না, উহারা আপনারাই পরম সস্তোষের হেতু। 

৪২। গুধু€তোমার কর্তব্য করিয়া যাও, আর কিছুর 


(৯) 


জন্ত উদ্বিগ্ন হইও, না। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক, লোকে 
তোমায় তাল বলুক, মন্দ বলুক, কিছুরই জন্ত চিন্তা করিও 
না; এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করিও ন1। জানিবে, 
জীবনকে ত্যাগ করাও জীবনের একটা কাজ; বর্তমান 
কালের সদ্‌ৃব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট । 

৪৩। সকল বস্ত তলাইয় দেখবে) কৌন জিনিসের 
আসল গুণটি যেন তোমার দৃষ্টিকে এড়াইয়া না যায়। 

'৪8। কোন অনিষ্টাচরণের অনুকরণ না করাই 
প্রতিশোধ লইবার প্রকৃষ্ট পন্থা । 

৪৫| জগতে যাহা কিছু হইতেছে*সমন্তই একজন 
জ্ঞানম্বরূপ পুরুষের দ্বারাই হইতেছে। এই বিশ্ব-কারণের 
অন্য কোন সহকারী নাই; কি বাহিরে, কি অত্যন্তরে 
_আঁর কোন মূলতত্ব আসিয়া উহার স্থান আঁধকার 
করে নাই। 


(৯১) 


৪৬। হয় এই জগৎ কতকগুলা পরমাণুর সমগ্টি-_ 
যদৃচ্ছাক্রমে একবার মিশিতেছে আবার পৃথক হইয়া 
পড়িতেছে ; নয় এই জগৎ সুশৃঙ্খল ও স্ুব্যবস্থিত 
নিয়মের অধীন। যদি পূর্বোক্ত কথাই ঠিক্‌ হয়, তবে কি 
জন্য আমি এমন জগতে থাকিতে যাই যেখানে এক্ূপ 
বিশৃঙ্খল! এবং সেখাঁনে সমস্ত পদার্থ এরূপ অন্ধভাবে একত্র 
মিশ্রিত হইয়াছে ; তবে, যত শীগ্র পারি পঞ্চভৃতের সঙ্গে 
পুনর্বার -মিশিয়া যাওয়া ছাড়া আমার আর কিসের 
ভাবনা? তবে আর কিসের জন্য আমি এত কষ্ট 
পাই? যাই আমি করিনা কেন, আমার পঞ্চভুত ত 
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইবেই। কিন্তু জগতের যদি কোন 
বিধাতা পুরুষ থাকেনু”৮_তবে সেই জগতের মহান্‌ নিযস্তা 
ও প্লাগয়িতাকে আমি পুজা করিব, এবং তাহারই আশ্রয়ে 
নিশ্িন্তমনে ওণ্প্রফুল্পচিতে জীবন যাপন করিব । 


(৯২) 


৪৭। কোন, প্রতিকূল ঘটনা তোমার চিত্তকে বিচলিত 
করিবামাতর_-তুমি তোমার অন্তরের জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ 
করিবে, প্রয়োজন না হইলে সেখান হইতে একপাও 
বাহির হইবে না; সেখানে গেলেঃ সে ঘটনা তোমার 
নিকট আর বেসুর! বলিয়া ঠেকিবে না--আবার সামঞ্জস্য 
লাত করিয়া উহা তোমার আয্বত্তের মধেহ আসিবে । 

£৮। এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ কর, যদি তোমার সতমা 
ও মা উভয়ই থাকেন, তুমি তোমার সংমার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন কর, কিন্ত মার সঙ্গেই তোমার বেশী কথাবার্তা 
হয়। সংসার ও তত্বজ্ঞানের মধো এইরূপ সব্ন্ধ) 
সর্বদা তত্বজ্ঞানের নিকট থাকিয়াই তুমি বেশী আরাম 
ও আনন্দ লাভ করিবে। ততজ্ঞানসম্মত ধর্জীবন যাপন 
করিলেই সংসার তোমার নিকট সহনীয় হইবে, তুমিও 

ংসারের নিকট সহনীয় হইবে। 


(৯৩) 

৪৯। যখন কোন আমিষ-ব্যঞ্জন আমাদের নিকট 
আনীত হয়__তখন আমরা যেন মনে করি, ,ইহা। একটা 
মৎস্যের মৃত শরীর, ইহা একটা পাখীর মৃত শরীর, এবং 
অন্যটি শৃকরের মৃত শরীর) এই যে মদ্য__ইহা কতকগুল! 
আঙ্গরকে পিষিয়া প্রস্তত হইয়াছে ; এই যে আমার রাঁজ- 
পরিচ্ছদ__ইহা মেষের কতকগুলা লোম পাকাইয়া শামু- 
কের রক্ত দিয়া রঞ্জিত। এইরূপ, অন্ান্ ইন্দরিয়স্থখের 
সামগ্রীর.কথ যদ্দি ভাবিয়! দেখি ত দেখিব, উহার এ- 
রূপ স্থল উপাদানেই নির্শিত ) এবং এই ধারণাটিকে যে 
আমাদের জীবন্রে সমস্ত বাহাড়ন্রে আমরা প্রয়োগ 
করি। যখন কোন বস্তর বাহ চীকচিক্যে আমরা মুগ্ধ হই 
তখন তাহাকে যেন্নু আমর] গরৌথ করিয়া দেখি; যে 
সরল বাক্য তাহাকে সপ্তমন্বর্গে উত্তোলন করে সেই 
বাক্যাবরণটা*তাহা হইতে থসাইয়৷ ফেলিলেই তাহার 


(৯৪) 

অসারতা উপলদ্ধি হইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না 
করিলে, বাহ্যরূপ ও আকারে বড়ই বিড়ন্বিত হইতে হয়। 
বাহ্যরূপের ন্যায় প্রবঞ্চক আর দ্বিতীয় নাই। যখনই 
কোন পার্থিব পদার্থে মুগ্ধ হইবে) তখনই জানিবে তুমি 
প্রবঞ্চিত হইয়াছ। 

৫০| যদি দেখ, কোন একটা বিষয় খুবই কঠিন, 
তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ করিও না! যে, 
কেহই উহা! আয়ত্ত করিতে পারে নী। যি বিষয়ট। 
যেধোপযুক্ত হয় এবং আর কোন ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য 
হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও-উহা! তোমারও 
সাধ্যায়ত্ত। 

₹৯। আমার তুল ঘদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে 
পারে, তাহা হইলে আমি হষ্টচিন্তে আমার মত পরিবর্তন 
করিব। কেন না, আমার কাজ-_সত্যান্ুসন্ধান করা, 


(৯৫) 
এ পর্যন্ত সত্যের দ্বারা কাহারও কোন্অনিষ্ট হয় নাই। 
যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও ভ্রমকেই ধরিয়া থাকে, তাহারই 
অনিষ্ট হয়। 
৫২। আমি আমার কর্তব্য করিতেছি__ইহাই 
আমার পক্ষে যথেষ্ট; আর কোন বিষয়ের জন্য আমি 
উদ্বিগ্ন হইব না। 


